্ 
সাহ্রান্স আঙর্্প॥, 


-% পট উ থাপ 


প্রথম ভাগ। 


দেবেন বিজয় বনু 
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1012101১100 [0০], 


.প্রথম খণ্ড, সমাজ-আতা]। 





€ 
রহ 


শীদেবেন্্র বিজয় বস্ত 
গ্রণীত। 


কলিকাত!, 


২১০/৫ কর্ণগয়াপিস উট, নবাভারত প্লেনে, 
শরীভূতনাথ পালিত দ্বারা দু্রিত ও প্রকাশিত। 


১৩১৫। 


মূলা ১০ এক টাকা চারি আনা । 


বিজ্ঞাপন । 





৮ 


“সমাজ ও তাহার আদর্শ, পুপ্তক অসপ্পূর্ণ অবস্থায় প্রকাশিত হইল। ইহার 
কারণ এন্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য। 
বহুদিন পুর্ব হইতে সধাজতন্ব আলোচনা করিবার অভিপ্রার ছিল। সমাজ- 
বিজ্ঞান নৃতন শান্ত, _সপ্প্রতি ইউরোপে ইহার আলোচনা হইতে আস্ত 
হয়ছে । কিন্ত অধিকাংশ পণ্ডিতগণ যে সকল মুল-স্থত্র অবলম্বন কঁত্রির। 
সনাজবিজ্ঞান বুঝাইরাছেন, তাহার অধিকাংশ সুক্ষুক্তি ও শান্তসঙ্গত নহে 
বলির। আমার ধারণা হইয়াছিল, এবং *এই কারণে আমাদের শাস্বো্াধিত 
(ত্র অন্থবরণ কৰি সনাজিতর বঝিবার্‌ প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম। 
[১৩০৮ আলের সাধিত্রী লাইবেরীর বার্ধিক অধিবেশনে কোন প্রবন্ধ 
পাই জগিবার জন্য আমার শদ্ধম্পিন বন্ধু শ্ীদু্ত গেঁবিন্দলাল দক মহা'শর 
আমাকে অনা্াধ করেন । সেই উপলক্ষে আনি আদর্শ সমাজের মূলতন্ 
আলোচনা করিবার অভিপ্রার করি। কিন্ত পরে কয়েক মাপ পীড়ার শষ্যাগত 
থাকার দে 'অভিপ্রান্ধ উপগক্তন্জপে সিদ্ধ জ্দ্ধ নাই। বিশেষতঃ ক্ষুদ্ধ প্রবন্ধে 
সনাতনল সকল আতিবা তই আদ্নাচনা করিবার অবসর ছিল না। উক্ত 
বার্ষিত স্বপন ঘে সমাজ ৪ তাহার আদশ' প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তাহ! 
লবাভাধনে ১০ ৮ সালের জা সংখণয় প্রকাশিত হয়। 
তাহার পর বিস্তারিত ভাবে সমাজতন্্ আলোচনা করিয়া পুস্তকাঁকারে 
প্রক্কীন কন্বার সঙ্ল্প করি। কিন্ত তথনও পাঁড়িত থাকার সে সঙ্কল্প সম্পূর্ণ- 
বূপে কানে। পরিণত করিতে পারি নাই । অবসর মত লিখিত হইরা ক্রমে 
পৃস্তক ছাপান হইতেছিল। তখন কর্ম্বোপলক্ষে উলুবেড়িরাতে থাকিতাম। 
সেখানকার দর্পণ £প্রসেই ই মুদ্রিত হইতেছিল। তখন তেইশ ফষ্মমী পর্যন্ত 
ছাপা হয়। পে নাঁনারপ বাঁধা উপস্থিত হওয়ায় পুস্তক লেখা ও ছাপান 
বন্ধ'হয়। সে আজ কিঞ্চিদধিক ছয় বরের কথা। 
ইতিপূর্বে নব্যভারতের সম্পাদক আমার ভক্তিভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত দেবী প্রসন্ন 
রায়'চীধুরী মহাঁশদ্ব উক্ত ছাঁপান অংশ ক্রমে ক্রমে নবাভারতে প্রকাশ করেন। 
সুতরাং এই অসম্পূর্ণ অংশ এক্ষণে পুস্তকাঁকারে প্রকাঁশ করিবারও কোন 
প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেই ছাপান ফর্াগুলি কীটদষ্ট হইয়া ন্ট হইয়া 





৪ 


টি ইত রা এক্ষণে পৃস্তকের প্রথনভাগ কবে গ্রকান করিতে 
ব অসম্পূর্ণ অধ্যারকে মম্পর্ণ করিয়া দেওয়া হইন। 
পুস্তক সম্পূর্ণ হইলে পাচথণ্জে বিভক্ত হইত যথ। £_-গ্রথম গণ -সাাজ- 
আত্মা; দ্বিতীয় খণ্ত.-সমাজ-শক্ডি; ভতীয় খণ্ড, সমজ-শরীৰ; ১ র্‌ থু 
সমাজবিজ্ঞান; ও পঞ্চম থও--সমাজ-আাদশ। একণে বিভীয় গে 5 
অধায় পরযান্ত প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় থখডের আর তিন অগা ছাপা... 
দ্বিতীয় খপ সম্পূর্ণ করিয়া য়া প্রথম ভাগে উনার ছিল। কিছ 
বাধ! হছে তাহাও এক্ষণে ঘটটরা উঠিল না। যদি ভগবানের ইন্ছা থা 
ভবিষ্যতে ইহা ভালরূপে ছৰপা হই টি পৃস্তকাকারে রানি হই, 
এই পুস্তকের প্রুফ, দেখিবাল ভাল গাবস্থ। হয নাই বনি) । টি 
নীয় ভ্রম রহিযা গিয়াছে । বানান হট অনেক 
“আপতি, স্বানে “আপতা+-০এলপ হল আগ গাছ 1" এন 
পের বিশেষ বাধা হয় না। কোন কোন স্কুলে একা হম আছ, ? 
গ্রন্ধদেও বাধা হয়। ১৯০ পৃঠার এপ দন বর ই 








'লান়ের। ছলে নাশের, ১হ ছাত্র সি জানি বিস্থা। ২৫ উঃ 


'পরিচ্ছদে', ২৬ ছে 'আনাদের শীতাতপ বা লাজ হনে আমির বা; 





২৮ ছাত্রে 'বিলাদিতা ভোগলানমী ব! অঙিদান উরিহাথা গে 
অভিমান নিবৃন্ধি ছাগা হইয়াছে। এপ স্থলে অথ প্রইণ হও মা 


অদনপূ্ণ মা লিয়া হম দূ দহাশারন, প্জদেওরা হল না কহ অনগৃত 
& পুস্তক পাঠ করেন, ভাবে আশা করি, অনন্ত অবৃন্থ! বি্বনা পা 


দানা করিবেন, ই ইন্তি। 


১ল| ভাঁত্র, সন ১৩১৫ মাল। ) দে দ্ুবিজয় বয় । 


সুচী । 


উপক্রমণিক। রঃ উর রঃ 


প্রথম খণ্ড, -সমাজ-আত্া । 


প্রথম অধ্যায় ।4 অমাজ কাহাকে বলে। ৯১১ 
[্ভীয় অধায় ।তমমীজ ঢুক্িমূলক নহে। রর রর 
ভুতীয় অধ্যায়।--পমাজের সহিত মানুষের সদ) মানুষের বালি মনে 
ধিভিম দাশনিক মত । "০ এ ্ 
চতুথ অধ্যায়।--পিছ মাড় লহায়ে মানবের বিকাশ। ৮৮ ৪৬ 
পঞ্চন অধ্যায় ।--সমাজ সহায়ে মনুখাকের বিকাশ 0 ৫৭ 
ষাট 'ধ্যায় ।--সম্্ি ও বাষ্টি মানব সমাজ, মনুষ্য মানবজাতি। রি 


পপুস অধ্যায় । মনন মানবদম!ত ভগবানের বিরাট শরীর ) ভগবান 
সমাজন্দেত্রে গেতঙ্জ ; ভিনিই সমাজাত্া। রি 


পপ শপপসপপনি 


দ্বিতীয় খণ্ড -মমীভ-শক্তি। 


প্রথম অপার । দমাজশক্রিল12 1 প্রন্কৃতি। লহ ১০৫ 

দ্বিহীয় অধ্যায়।সর্ধডুতে মাতৃতের বিকাশ; জগতের মহাত্যাগ গ্রহণা- 
আক কন্ম) পরার্থ কর্ম ॥ ..* রর ১১৭ 

তৃতীয় অধ্যায় ।-_-অমঙ্গলবাদ নিরাশ) ছুঃখ অনগ্ল নহে। ১৩৩ 


চতুর্থ অধ্যায় 1--হুখের গ্রয়োজন। নুখদ্ঃখামু তির জ্রমবিঙ্গাশ) 
হলাদিনী শক্দির বিকাশ ; সৌনদর্ধানুভুতি_আদর্শ মৌনব্য জান , 
হলদিনীপঞ্ছির পূর্ণ বিকাশ_ নুক্তি! রঃ রি 


সাশ্পাপপা শপ 


১4547) 


্ 


উপক্রম”. 
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১। আমরা সমাজ ও তাহার আদর্শ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়ছি। 
ফেন প্রবৃত্ত হইয়াছি, এ আলোচনার প্রয়োজন কি, তাহা প্রথমে আমাদের উল্লেখ 
করিতে হইবে। কোন তব-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে, প্রথমে তাঁহার প্রয়োজন, 
বিষয়, অধিকাঁরাদি অন্নবন্ধ নির্ণয় করিতে হয়| আমাদের মমাজ মধ্যে মহা বিপ্লব 
উপাস্থিত হইয়াছে । আজ আটশত বৎসর যাবৎ বিভিন্ন সমাজের সংস্পর্শে আসিয়া, 
আমাদের সমাজে নানাদিকে নানারূপ পরিবর্তন অলক্ষ্যে সংসাধিত হইয়াছে। 
বিশেষতঃ আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের আপাত-মনোহর আহ্বানে, আঘাদের সমাজ 
ব্যতিব্যস্ত হইয! পড়িয়াছে। সমাজ ঘীরেধীরে অলক্ষ্যে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নুতন 
করিয়। সংগঠিত হইতেছে । এক দিকে প্রাচীন আর্ধা সমাজের কেন্দ্রানুগ আকর্ষণ, 
অন্তব্দিকে আধুনিক ইহকালে ভুখসমৃদ্ধিপ্রদ পাশ্চাত্য সমাজের জড় কেন্্রাতীগ 
আকর্ষণ, এবং এই পরম্পর বিরোধী আকর্ষণশক্তির হাসবৃদ্ধি হেতু, আমাদের নমাজ 
একরূপ বক্র গতি অবলম্বন করিয়া ক্রমশ: পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে অগ্রসর 
হইতেছে। রক্ষণশীল হিন্দু, ভয়ের সহিত সেই উৎকট পরিবর্তন, সমাজের সেই 
তির্ঘযক গতি লক্ষ্য করিয়া মন্তবাহত হইয়াছেন। দারুণ ধর্মহীন কণিধুগমাহাস্ত্ে 
সনাজ ত্রমে অধঃপাতে যাইতেছে মনে করিয়া, তাহারা কিংকর্তব্যবিমুট হইয়া 
পড়িয়ছেন। সমাঁজ-শাসন ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। খাহারা সমাজের 
প্রক্কৃত নেতা ছিলেন, তাহারা একক্্প হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া 
বসিয়া আছেন। অন্যদিকে পাঁশ্চাতা শিক্ষাপ্রাপ্ত উন্নতিশীল নবা মম্প্রদাম, পাশ্চাত্য 
ভাবে অনুপ্রাণিত হুইয়া, এই সামাজিক পরিবর্তনকে সমাজের উন্নতি ও জীবনী- 
খক্তির লক্ষণ মনে করিয়। আহলাদে ও বাগ্রভাবে ভবিধ্যতের পূর্ণ উন্নতির আশায় 


রী সমাজ ও তাহার আদর্শ 


অপেক্ষা করিতেছেন । তীহারা সেই পরিবর্ডনের শোতে গা ভাসাইয়া দিয়া ৫ 
দিকে যাইতেছেন, তাহা ভাবিবার বা বুঝিবার অবসর পর্য্যন্ত পাইতেছেন না। 
এই বিষম পরিবর্তনের দিনে, এই বিপ্লবের প্রাকৃকালে, আমাদের ভাবিবার ও বৃবি 
প্রয়োজন হইয়াছে--আমরা অধংপাতে যাইতেছি, না উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে 
সমাজের লক্ষ্য কি, সমাজের আদর্শ কি, সমাজের কর্তবা কি, তাহা না জা? 
পারিলে, আমরা এই কথ সমাক্‌ বুঝিতে পারিব না] এই 'জন্ত আমাদের অ 
খমাজ-তন্ক আলোচন! করিবার প্রয়োজন হইয়াছে । , 

২] আর শুগুতন্ব আলোচনা করিলেই যথেষ্ট হঠবে না। আদর্শ সং 
কাহাকে বলে, তাহ! স্ির করিতে পারিলেহই আমাদের কর্তব্য শেষ হইবে * 
আদর্শ সমাজ কি-ভাহ: শরির করা ভ প্রা নকল জ্ঞানার্থারই কর্তব্য | ৫ 
কোন্‌ শক্তির ক্রিয়ায় সাজের কোন্‌ দিকে গতি হয় কোন্‌ কম্ধ দ্বারা সমাজ উন্না 
দিকে নীত হয, কিকুপ সমাজ জাদর্শ অভিমুণে অগ্রসর হইতে পারে, কোন শ 
বলে সমাজের অবনতি হয় তহজিস্া কে 







এই তস্থ আলোচনা যথেষ্ট নহে | 
করেন! আর ধাহারা জ্ঞানী, ধাহারা সমাজে ২ 
সমাজের নেতা ষ্ঠাজারঃ এত তু জানি, নিঙগান। আত 
রক্ষার্থ ও লমীজকে উন্নতির পাথে, 
প্রাণপণ চেষ্টা করবেন, লোক সংগ্রহাথ কম্ম করেন, 


্ ্ 5 1৮3 
দরের আভমুখে লহ ভহ্য আধ) 


গু 


ঠা 
“সা জোক শেন 


: সাং লোক নি 





অভিমত ও আচরণ অনুসরণ করেত এই তত্ত অসার ও ২৭ 
কর্দু করেন। কারা সমাজের শীর্ধ স্থানীয়, হাহাদের উগরূত সনাজ গতি 
স্মাজনেতৃগণ ভবনদূছরে সমাজ-পোতের নাবিক বর | সমাজের হত পর 


টু ভা নত 
কি, সমাজ সেই লক্ষ্য স্থানে যাহতেছে কি না, তাহারা তাহার প্রতি 





রাধেন। প্রতিকূল শক্তি দ্বারা লকগ্যবষ্ট হইলে, তাহারা পুলর্বার হার গতি ল 
বসভিমুখে স্থির করিয়া দিতে যর করেন! থে গ্রতিকুল শক্তি সমাজের উন 


« গবযদাতরতি শেচশুদেবেহবো জন 
ন গং প্রথানু কুরাতে লোর স্দ্টীব পুতে ॥ 
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হি 


উপক্রমণিক!। ৩ 


অন্তরায়, যাহ। সমাজকে অবনতির পথে লইয়া যায়, মমাঙঈগনেতৃগণ সেই প্রতিকুল 
শক্রির বিরদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার কার্য রোব করিতে, ও তাহাকে প্রতিহত 
করিতে চেষ্ট। করেন। সগাজকে আদর্শের 'অভিনুখে লইয়৷ যাওক! সকল উন্নত 
সগাজের সদাজনেহ্গণের কর্তব্য । এইজন্য আদর্শ সথজ কি, কি করিয়া আদর্শ 
মনাজ প্রতিষ্টিত হইতে পারে, তাহ! ভহজিজ্ঞানুর স্থার সকল সমাজনেতৃগণের 
জান একান্ত প্রয়োজন । অভএব সমাজতত্ব আলোচনা করা জঞানার্থার কর্তব্য, 
সথাজতন্ব প্রচান্ব করা তন্বজ্ঞানীর কর্তব্য, আর আদর্শ সমাজতত্ব জানিম্। 
তদন্দারে সমাজকে আধ্ণের অভিনুধে, উন্নতির পথে লইয়! যাওয়া সমাজনেতৃ- 
গণ কর্তব্য । 
তব্মজিজ্ঞাস্থর ও তন্বজ্ঞানীর যাহা, সাধারণ ভাবে আলোচ্য, সকল সমাজ- 
নেএগণের যাহ! সাধারণ ভাবে কর্তন্য, ভাহা! আমাদের সমাজে বিশেষ ভাবে আলো- 
চনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। পুর্বে বলিয়াছি যে, আমাদের সমাজ মহা 
বিপ্লবের আব মধ্যে পড়িবার উপক্রম হইয়াছে । বিভিন্ন গ্রতিকূল শক্তির ক্রিয়! 
পতিন্রিয়ায় আনাদের সমাজ রে হইতেছে । এই জন্ত প্রকৃত আদর্শ সমাজ 
কি, আনরা সেই আদ হইতে ভ্র্ট হহতেছি কি না, তাহা এক্ষণে আমাদের বিশেষ 
সপে জাশিবার গ্রর়োজন হি আর দে কথ! শুপু জীনিলেই যথেষ্ট হইবে 
না। যর্দি আদর। বুঝতে পানি যে, আমাদের সমাজ ত্রমে লক্গ্যত্রষ্ট হইয়া 
আদ্ুণের বিপরীত দিকে অধঃপাভে যাইভেছে, তাহা হই'ন। সেই লঙ্গ্ অভিমুখে 
আমাদের অনাজের গভি স্থিত করিয়া বেওয়া আমাদের প্রধান কর্তব্যর-এ কথা 
বুঝিয়া তদনসারে আমাদের কণ্ম কণিতে হবে । 
জ্ঞানীগণ যেরূপ সমাজতঙ্ক প্রচার করেন, যেকপ তত্ব গ্রানাণ করেন, ও 
তদনসারে সদাজনেতগণ যেরূপ সমাজ পরিবর্তনের চেষ্ট। করেন, তাহার কলে ঘষে, 
সমাজে নানা পরিবন্ধন সংঘাধিভ হয়, ভাহা অনেকেই অবগভ আছেন। অন্ত 
দষ্টান্থের প্রয়োজন নাহ | গভ টা এহ কারণে ইউরোপে, বিশেষতঃ ফক্সী 
সখজে যে পরিবন্তন সংসাকি উল, ডাহ। অনেকেরই মনে আছে। রুলো 
গঠতি পঞ্চিতগণ ফরালী দেশে ধে ননাজতব্ব গ্রচার করিয়াছিলেন, তাহার ফলে, 
ও তথাকার ঈ চেষ্টায়, যে দারুণ ফরাসী রাষ্্বিপ্লুব ও সমাজব্তীব 
সংবটিভ হগযাছিল, সে গেগহধণ বাংপার মরণ গিলে এখনও হুদ্কম্প, উপস্থিভ 


ঠ সমাজ ও তাহার আদর্শ | 


হয়। গত শতাব্দীতে আনাদের সমাজের বিষয় ভাবিলেও আগা এ কথা বুখি 
পারি। বাঙ্গালায় রাজা রামমোহন রায়, দয়ার সাগর বিগ্তামাগর যহাশয় ও মহা 
কেশব চন্দ্র সেন__ ইহারা স্বতঃ পরতঃ সমাজে নান! পরিবর্তন সংসাধিত করিয়াছেন 
এক নূতন অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সনাজের সম্গিলিত আদশে ত্রাহ্মসষাজ সংগা 
হইবার চেষ্টা হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে ও এইরপ স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণ 
চেষ্টায় সমাজের পরিবর্তন সংসাধিত হইয়ছে। এখনও প্রীতি বতসর কংঠে 
সন্ধাস্থলে সামাজিক সভার (8০৫21 €০1:0১107509) অধিবেশনে, সামাজিক রী 
নীতির প্রয়োজনমত পরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হইতেছে । পশ্চিমদেশ 
কাযস্থ সভার এইরূপ বাৎসরিক অধিবেশন হইগ্সা, তাহাতে সামাজিক রীহি 
আলোচন! হইয়া থাকে । অতএব এই সময়ে আদর্শ সাজতন্ব চিন্তা কর, ব্মাম 
দের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। 

৩। অনেকের ধারণা আছে, আদর্শ সমাজ আদৌ সম্ভব নহে। আঃ 
সমাজ, কবি বা কবিদার্শনিকের কজনা মাত্র । পুর্ধে যুনানী দার্শনিক প্লেটে 
স্টাহার রিপাবলিক (1017)1)) আখ্যাত পুস্তকে এইকূপ এক আদর্শ সগা: 
কজসনা করিয়াছেন । ইউটোপিয় (0191) নামক গ্রন্থে, এলডোরেডো (8 
09৮10) শ্রভতিতে এইরশ আদর্শ সমাজের কজনা আছে! আরও কত 
আদর্শ সদাজের কজনা হইয়াছিল । এই সকল বিভিন্ন জাদশ সমাজের ধার 
যেরূপ নিরর্থক হইয়াছে, মেহরূপ সকল আদশ সমাজের ধারপাহ নিবর্থক হইলে 
সমাজ সতত পরিবর্তনশীল 1 অবস্থ। অনুসারে সমাজের পরিবৃ্তন হয়! যে সমা 
অবস্ঠার পরিবর্তনের সহিত সহজে পরিবণ্তিহ হহতে না পারে পে দ্র যতগ্া 
তাহার জীবনীশক্তি নাই বলিলেই হয়। অতএব যখন অণস্টা : এেষে সগাজে 
পরিবর্ভন হয়, যখন সমাজের বুদ্ধি ক্ষয় উত্প্তি বিনাশ আফে, তখন আদ সদা! 
সম্ভব নহে। হুতর,ং আদশ সমান্জের কজন শিরক € শিশ্ায়েজন। 

এইরূপ ধারণা ঠিক মঙ্গত নহে। মানুষ মাত্রেহ আদর্শ ধরিয়া অগ্রসর হ্য় 
আমাদের জ্ঞানে মনুষ্যত্বের বা আদর্শ মানবের যেরণপ ধারণা থাকে, আনরা জ্ঞালপরি 
চালিত হইয়া, সেই আদশু অভিষুখে যাহতে চেষ্টা করি যখন আমর! আবৃটি 
কা ম্বভাববশে, অথবা মানসিক শস্তির অভাবে অথব। আমাদের আদর্শ ধারণা 
অস্পষ্টতা হেতু, সে আদর্শ হইতে দ্রে গিয়া: পড়ি, বা আদর্শনিরোধী কম কৰি 
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তধন পাপ করিয়াছি মনে করিয়া প্রায়ই অনুতশ্ত হই। আমরা অবশ্য যথাসান্য 
চেষ্ট। করিয়াও কখন আদর্শ পর্যন্ত যাইতে পারি না। আমরা; ফতই আদর্শের 
অভিমুখে অগ্রসর হই, ততই ইঞ্্রধনুর স্তায় আদর্শ আমাদের নিকট হইতে 
দূরে দরিয়া যাইতে থাকে! আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত আমাদের আদর্শ ধারপাঁরও 
উন্নতি ও পরিবর্তন হইয়া থাকে। তাই আমর! আদর্শে পহুছ্ছিতে পাৰি না। 
যদি কথন সাধন। বলে আমাদের আদর্শ লাভ কর! সম্ভব হয়, তখন আমদের মুক্তি 
হয়| কেন না আমাদের আদর্শ লাতই মুক্তি। র্‌ 


রঙ 

ব্যক্তি মধ্ন্ধে যে নিয়ম, সমাজ নম্বন্ধেও সেই নিয়ম খাহারা সমাজের নেতা, 
বাহার সমাজকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতে *চেষ্ট৷ করেন, ত্াহারাও সমাজের একট। 
আদর্শ ধরিয়া! লয়েন, এবং দেহ আদর্শ অভিমুখে সমাজকে লইয়। যাইতে যত্ধ করেন! 
আমাদের জ্ঞানের ঘত উন্নতি হয়, সমাজ সম্বম্ধে আদাদের আদর্শের ধারণাও তদন- 
সারে পরিবন্তিত হয়। অসভ্য সমাজের সমাজনেতৃগণও, তাহাদের সীমাবদ্ধ 
অপরিগ-ট জ্ঞানে, সমাজের একটা আদর্শ অলক্ষ্যে করনা করিয়৷ লইয়, সমাজকে 
নেই আদর্শ মত সংগঠিত করিতে চেষ্টা করে। সভ্য সমাজ সধন্ধেও এই নিয়ম! 
সকল সনানই, দেই সমাজের নেতৃগণের কজিত আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখে অগ্রসর 
হয়) কোন সমাজই ঠিক সেই আদর্শে আসিতে পারে না। কোন কোন সমরে 
সে আদর্শের কলনা এত উচ্চ হয়, যে এ পৃথিবীতে কোন সমাজ কখন সে আদর্শ 
লা করিতে পারে না, ষনীধিগণ এইরূপ ধারণা করেন। তখন তাহারা ঝাঁধ্য 
হইয়া, পরকালে ৰা স্বর্গে সেই আদর্শ লাভ হইবে, পরকালে মুক্ত অনরাস্ম/গপের সদাীজ 
মেইরাপ আদর্শে গঠিত আছে, অইপ কল্পনা করেন।* যাঁহা হউক আমাদের 
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৬ সমাজ ও তাহার আদর্শ । 
সীমাবদ্ধ জনে এই আদর্শের ধারণা আংশিক--অপূর্ণ 1 যদি কন পুর্ণ জানল 
মন্ভ1 হয়, তবেই আমাদের জ্ঞানে সমাক্ের পুর্ণ আদর্শ ধারণা হইতে পারে । নও 
আবাদেক্ব জানের যে পরিঘাণ বিকাশ হইয়াছে, আমরা তদন্ঈসারে সমাজ দস 
তাহার আদর্শ করনা করিয়। লই। কাক্জেই আমাদের এই অপূর্ণ অজ্ঞান? 
ভান সমাজের যে আদর্শ স্টির করিতে সমর্থ হয়, তাহা ভ্রপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ খানে 
এ জন্য ছানী আপ্ত বিগণ, সাধনা বলে পূর্ণ জঞানস্বন্রপে অধিষ্ঠিত হইয়ঃ আঃ 
সমজ মন্বদ্ধে যে সকল ঈঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা অবলগ্বন করাই আমাদিগ 
আদর্শ দমাজভন্ব আলোচনা! করি? হইবে, প্রকৃত আদ সুজ কিপ, ত 
প্রি্গ করিভে হইবে । এই উপায়েই প্রকৃত আদর্শ সমাজতঙ আনরা লাভ করি 
পারি। নহুবা কেবল আমাদের নিজ ানের উপর নির্ভর করি, যাপন হা 
পথ অলঙ্বন্‌ কির, আদর্শ সনাতন আলোচনা করিলে, বিশের ফণলাতি হহণে লা 


৪1 আমরা এক্ষণে যে সমাজতন্ক ও সমাজের আদর্শ দ্রিব করিতে তি 


হাচি, তাহাতে কিজ্প ঘক্জিপণ অবলঙ্কন করিতে হহবে। অগকা এ বিষ 
কি, উলিষি কথ, হইতে আনর। তাহার আভীষ পাহয়াছি। এল হত আঃ 
বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে। ভুতজ্ান লতের উই পথ বাড পা 


এক ভ্ঞন-পথ, আর এক প্রত্যাক্ষঅনুসারী বুক্তিপথ | গানে তানি 
সকল সম্য লাভ হয়, বামে তন্ব-দর্শন হর, তাহ! অবঙগদ্বন কক সাধারণ ি 
সন্ধে আমর ষে সিদ্ধান্ত করি_-তাহাহ জ্ঞান-পথ। ইংরাজীতে হহাকে 41177 
বা 7.17)1//16100500009 বলে! হহার পূর্ণ বিকাশ -যোগ-গপ, 11170077116 
বা 11101177719) পণ, অথবা 21১018070৯9) পথ | ইহা আনতপিথ। 
কেনল প্রমাণ অবলগ্নে দর্শনের সহাঙ্গে যে প্রনাঙ্জান লাভ ১ হা সারা! 
দিজ্ঞান পণ | এ উভই জ্ঞান-গথ। আর পরতাক্ষেগেচর ঘটনার অনস্ধ 
করিগ) বিশেষ স্য সংগ্রহ করিয়া, তাহা ভইাতে আনরা ফেনারারণ সত্য উপনী 
ভইভে পারি, ভাহাই সাধারণ যুক্তি-পথ | ইংরাজীতে উহাকে ৫ /%না0/777, 

7//11171777) কি ২/9777476 7010100 বলে । অনিকাংশ আগুনিক পাশ্ডাঃ 


£তজেয়াহ 'প্রজ্ঞলোপ? | 
পাতিল দশন্) 1৫1 


উপত্রমণিষ্ক/[ ॥ ৭ 


পণ্ডিতগণের ঘভে এই শেষ পথই প্রন্কত পগ, তাহাই বৈজ্ঞানিক পথ। তাহারই 
ফলে বর্তনান সবগে বিজ্ঞানের এত অস্ত উন্নতি হইয়ান্ছে, মানুষ প্রাকতশক্তি 
ও জড়কে এবপ বশীভূত করিয়া উন্নতির পথে এত দ্রতগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। 

কিন্ত নত্য আবিষ্কার কল্পে, আমাদেন্র এ উভয় পথই যথাঁসস্তুব অবলম্বন কর! 
কর্তব্য । কেবল ভানপথ অবলম্বন করিয়া প্লেটো প্রস্থৃতি দার্শনিকগণ আদর্শ 
মবাজ সন্ধে থে কল্পনা করিয়াডিলেন, তাহা ভ্রমবিহীন হয় নাই। কেন না 
ভাহাদের জ্ঞান মাধনাবিহীন ও সীমীবদ্ধ ছিল। কেবল প্রত্যক্ষানুযায়ী যুক্তিপথ 
অবলম্বন করিয়া হর্ঝট' স্পে্সার প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে সমাজ 
বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও ভ্রশূন্ত হয় নাই। আজকাল শেষোক্ত 
বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ, অতীত ও বর্তমানের নানাদেশীয় নানাপ্রকার সভ্য 
ও অসভ্য সগাঁজের ম্অবস্থা প্রভৃতি পর্যালোচনা করিয়া, সমালের বৃদ্ধি ক্ষয় উন্নতি, 
অবনতি প্রক্ততি বিময়ে, নানা সাগাজিক তত্ব আবিষ্কার করিযাছেন। কিন্ত 
তাহারা প্রার কেহই আদর্শ সমাজ স্থদ্ধে কোন বিশেষ তত্ব আবিষ্কার করিবার 
চেষ্টা করেন নাই। প্রকৃত সত্য নির্ধারণ জন্য--প্রক্কৃত আদর্শ সমাজতন্ব 
বুঝিবার জন্য, উপরোক্ত উতয় পথই অবলম্বন করা কর্তব্য । তন্মধ্যে প্রক্কৃত, 
জানপথ অধুল্ঘন করিতে হইলে, কেবল আমাদের সীমাবদ্ধ ভানের উপর নির্ভর 
করিলে চলিবে না। বাঁহাদের জ্ঞান সাধনাবলে পূর্ণ বিকাশিত অজানমুক্ত, বাহার! 
স্বাপ্ধ খধি, ধাহার! প্রজ্ঞার আলোক লাভ করিয়াছিলেন, বলিয়াছিত, তাহাদের পদানু- 
সরণ করিতে হইবে। যাহা হউক, এস্থলে সমাজ ও তাহার প্রকৃত আদর্শের বিষয় 
আলোচনা কক্ষিবার জন্য যদি আমাদের এই প্রক্কৃত জ্ানপথ ও যুক্কিপথ_-এ উভয় 
পথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে এই আলোচনা অতিবিস্তার দোষে দূষিত 
ভবে । আৰ সেকধপ বিস্তারিত আলোচনার অবসর এশ্বলে নাই। কাজেই বিভিন্ন 
মনাজের অবস্থা গৃতি ও পরিণাম সমালোচনা করিয়া, তাহা হইতে তত্ব আবিষ্ষারের। 
যখে।চিত সুবিধা ও অবদর এহ্বলে পাওয়া যাইবে না। সেই জন্ঠ আঁনর। 
প্রত্যঙ্গান্যাী যুক্তি-গথের আভা মাত্র দিরা, প্রায়শঃই জাঁন-পথ অবলম্বন করিতে, 
যথানাধ্য চেষ্টা করিব । 

৫1 আমর! বলিয়াছি যে, আজ কাল অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিশেষরূপেণ 
লগাক্ষ বিচ্গান চচ্চা করিতে আরম্ত করিয়াছেন । তথাপি নাজ বিজ্ঞানের এখন 


৮ সমাজ ও তাহার আদর্শ 


সম্যক স্বস্তি ও পরিণতি হয় নাই। সমাজ বিডান বড় কচ শান ঠ্হা 


সম্যক বুঝিতে হইলে, উল্লিখিত ভ (ন-পথ ও যুক্রি-পথ-উ. এবলগন করিগা 
ষজতব আলোচনা করিতে হইলে, ইহার আনুসঙ্গি 7৪ অনেক শান্স 
আলোচনা করিতে হয়। বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য 7. শা শান্ত প্রথমে 


আয়ত্ব করিতে হয়, তেমনই সমাজ বিজান বুবিতে হইলে ৩ম তাহার আনুসঙ্গিক 
শান অধ্যয়ন করতে হয়। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, লিং এবকপ সভাতার ইতিহাস, 
বিভিন্ন মমাজের বিবরণ, (1)15111150 401010115) সমীজ বিজানের প্রধান 
অঙ্গ! যুক্তিপথ অবলগ্বন করিভে হইলে, তাহাই দশাজতম্থ লাভের প্রধান 
উপকরণ | ধর্শনীতি (71070 21108000750, রংক্ষনীতি (10175 বা 
3০80790 0? 010021)7107)6), ব্যবহার শান্ত (7014)75101)66), এ সমস্ত 
সমাজ বিভ্তানের আনুসঙ্গিক শান্ন। অর্থশীতি (101111641 7১00307)5 ) সমাজ 
বিজ্্রনের অঙ্গীভৃত। কিন্তু ধণ্দরশাস্ই সমাজ বিজ্ঞানে মূল। ধঙ্ধের উপরই 
মধাজ শ্রতিষ্টিত। ধর্মই সমাজের জীবনীশক্কি, সমাজের প্রথন ও প্রধান লক্ষ্য | 
আমারা পরে এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব | হুতরাং ধন্তন্ব ও ধন্মশান্স না 
বুঝিলে ব্মাজতন্ প্রক্কত রুপে বুঝা ঘায় না। 

আমাদের দেশে ধর্শান্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। 
কেদের কলহও মধ্যে গৃহাস্ত্র সমাজ-পর্শ শিক্ষা দিবার জন কৃত্রিত হইয়াছিল। 
স্গ্থেদের আশ্বালায়ণ ও নাংখ্যায়ণ গৃহ্স্ত্র, সামবেদের "গিল্য গৃহাসথত্র, যচ্ুব্রেদের 
অন্তর্গত মনু, বৌধায়ণ, আপন্তহ্ব, ভরদ্বাজ, কাত্যায়ণ ভুত উক্ত গৃহাসত্র, অথর্ব 
বেদের কৌধিক ও আখর্ব গৃহাস্থত্র_এবং এহ গকল গৃহস্থাত্রের ভাষ্য টাকা পদ্ধতি 
পরিশিষ্ট প্রভৃতি শাস্ত্র অতি বিস্তৃত। হহার পর মন্থু প্রভৃতি খধিগণের প্রণীত 
[বিতিষ্ন স্ববতি বা ধশ্ম-শান্ত্র ও অনেক উপস্থতি আমাদের সমাজ-ধশ্ম শিক্ষা দিবার 
জন্য প্রচারিত হইয়াছিল | ইহা হইতে আগরা সাদাজিক আচার ব্যবহার ধর্ম 
কর্ম প্রভৃতি শিক্ষা করিতে পারি। ম্বতি শান্তর প্রণয়নের পরেও কত ম্মার্তপঙ্ডিত 
কৃত স্মতিগ্রন্থ সংকলন করিয়ছেন। আমাদের দেশে প্রধান ম্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন 
দেই সকলের সর সংগ্রহ করিয়া আমাদের বর্তমান মদাজ শাসনের ব্যবস্থা করিয়া 
দিমছেন। এই সকল শান্ধ ব্যতীত আমাদের পুরাণ ইতিহাসে সমাজ বিষয়ক 
অনেক তহ্থের আলোচনা আছে। আগার্দের অনেক খ্রাটীন কাব্যগ্রন্থ হইতে গে 
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কাঁলের সমজের অনেক বিবরণ পাওয়। যায়। যাহা হউক সমাজ বিজ্ঞান বুঝিতে 
হইলে উল্লিখিত সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হয়। 

৩। এই বিরাট অনুষ্ঠান করিয়া সমাজ বিজ্ঞান আলোচনা করিবার শক্তি 
আমাদের নাই । সুতরাং এই আলোচনায় আমরা কতদূর কৃতকার্য হইব জানি 
না। আশা করি, সমাজতত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ আমাদের এ ধৃষ্টতা! মার্জনা করিবেন। 
আমন জানার্গা, আদর্শ সমাজতন্ব চিন্তা করাই আমাদের উদ্দেস্ত। আমাদের অন্ত 
অধিকার নাই । আমর! জ্ঞানী নহি-_ আদর্শ লমাজ বিজ্ঞানের পুরোহিত হইয়া 
গে তঙক সাধারণে পরচা করিবার শ্তি সামগা বা অধিকার আমাদের নাই ॥ আমরা 
সমাজনেভ। নহি, চেষ্টা ও যত করিয়া সমাজকে উন্নতির পথে, আদর্শের অভিমুখে 
নইয়া যাইবার অধিকার আমাদের নাই। * অনধিকারী আমরা, আমাদের সামান্ত 
মলাবুত অন্তরে, ভগবাঁনের যে জ্ঞানালোক অক্ষটরূপে প্রতিভীত বা! প্রতিফলিত 
হইয়াছে, দেই আলোক অনুসরণ করিয়া, গ্রকুত জ্ঞানীগণের পদাঙ্ক ধরিয়া, সমাজ- 
নেতৃগণকে নমঙ্ধার পূর্বক, সমাজতন্ব সন্বন্ধে আমাদের সামান্ত চিস্তার ফল এ স্থালে 
প্রকাশ করিবার সাহস করিয়াছি। যদি এই আলোচনা দ্বারা কাহারও সামান্ 
উপকার সংসাধিভ হয়, অব আমর! রৃতার্থ হইব । 
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লা ০৮০৯১ দ০০৯৩-- 


মমাজ কাহাকে বলে? 


১। এন্সণে সমাজ কাঁহাকে বলে, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব । 
মধজ কাহাকে বলে, তাহার অপরিষ্ষুট ধারণা আমাদের সকলেরই আছে। কিন্ত 
তাহার পরিষ্কার পরিশ্দুট সম্যক ধারণা করা, সাধন্ম্য বৈধন্থ্য বিচার করিয়া 
তাহার দংজ্ঞা বা লক্ষণ শ্থির করা, আমাদের এস্থুলে প্রথমেই কর্ডব্য। সমাজের 
হংরাঁজী কথ! সোসাইটা (৭০019)| এই সমাজ ও সোসাইটা চলিত কথায় 
নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইংরাজীতে রয়েদ্‌ দোসাইটা, এসিয়াটিক 
সোমাইটা, পপ্ুরলেশ নিবারিণী মোসাইটা, স্ুলবুকধ দোপাইটা, খীষ্টান সোসাইটি, 
লগুন সোসাইটা, মানব সোসাইটা প্রভৃতি স্থলে দোসাইটী নানাব্ধপ বিভিন্ন অথে 
ধাবহৃত হই থাকে। আমরাও সেইরূপ সমাজ কথা নান! অর্থে ব্যবহার করিয়া 
থাকি। ব্রাহ্ম সমাজ, গান! সমাজ, সঙ্গীত দমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, কলিকাতা সমাজ, 
হিন্দু সমাজ, মনুষ্য সমাজ,--এইরপ স্থলে সমাজ কথ নান! অর্থে ব্যবহৃত হয়। 

একাধিক ব্যক্তি, কোন বিশেষ কারণে, বা কোন বিশেষ কার্যযোপলক্ষে, বা 
কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত একত্র সন্মিলিত হইলে? যে সভা সমিতি বা সমাজ 
সংগঠিত হয়, তাহা নৈমিত্তিক--.আংশিক সমাজ। ব্যবসায় বা কৃষি কি শিল্পের 
দন্য ভ্ত বা ভভোিক বান্ধি একত্র স্সিলি5 হইলে, যে কোম্পানি মৌখকাববাৰ 
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বা মন্ত়সমুখান সংস্থাপিত হয়, এপ সপ্সিলনকে_একপ কৌন বিশে স্বার্থ 
সিদ্ধির জন্য মানব সম্পদায় মধ্যে ছুই বা ততোধিক লোকের বিশেষ ব| নৈথিত্তিক 
সংযোগকে সমাজ বলা যাঁয় না। কিন্তু নিঃস্বার্ভাবে কোন বিশেষ কাঁধ্য সিদ্ধির 
জন্য, বা৷ সাধারণ হিতকর কার্ধা করিবার জন্ত, জানান্ন বা আক্মোতির জন্ঠ, 
পরম্পরের রক্ষণ পৌষণ বা উন্নতির জন্ত, যে একাধিক ব্যক্তির নৈমিভিক বা 
আংশিক সন্গিলন-__তাহাঁকে বরং সমাজ নামে অভিহিত করিবার সার্থকতা আছে। 
এ সকলই প্রত সমাজের বিভিন্ন অংশ মাত্র। | 

২। এইরুূপে আমরা সাধারণতঃ বড় সম্বীর্ণ অথে “সমাজ + কথা ব্যবহার 
করিয়া থাকি। আমাদের দেশে “স্মাজ” আর একরূপ সহীর্ণ অর্থে বাবস্ৃত 
হয়। যাহাদের মধ্যে আহার ব্যবহার প্রচনিতি আছে, আমরা প্রায়ই তাহাদের 
এক সমাজভূক্ত মনে করি | আমরা গ্রামস্থ মমাজ বলি। কোন এক বা! একাধিক 
গ্রামে যে কয় ঘর ত্রাঙ্গণ বা কায়স্থ বাস করেন, ক্রিয়া কর্খে একত্র আহার ব্যবহার 
কারন, তাহাদিগকে আমরা এক সমাজভুক্ত বলি। কোন ক্রিয়া কর্খে নিনহণ 
করিতে হইলে, সেই সমাজস্থ বা দলস্থ লৌকদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। এই 
রূপে যাহাদের মধ্যে আহার ব্যবহার সন্বন্ধ আছে, তাহাদিগকে আমরা এক সমাঁজ- 
ভুক্ত মনে করি। এই সমাজ মধ্যে যদি কেহ যথেচ্ছাচার করে, সমাজকে উপেক্ষা] 
করে, বা সমাজের রীতি নীতির অবহেলা করে, তবে সমাজের প্রধান লোকে 
তাহাকে সশাজচ্যু্ বা “এক ঘরে” করেন--ভাহার সহিত আহা'র ব্যবহার' বন্ধ 
করেন। যে দোষে রাজা দণ্ড দেন না, বা দণ্ড দিতে পারেন না, যে দোষ দণপিধির 
শাসনের আয়ন্ব নহে, ধর্দশাসন ছারা যাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না, উপেক্ষ। ত্বণা' চণমান 
প্রভৃতি দ্বারা সমাজ সে দোবের শাসন করেন। 

এইরূপে আমাদের দেশে তাঁ্গপ, বৈপ্ত, কায়শ্ব, কাসাঁর, কুমার প্রভৃতি 
গত্যেক “জাতি” বিভিন্ন নুর শ্রীনসমাজে বিভক্ত হইয়। পড়িয়াছেন | বিভিন্ন 
স্থানে বাস হেতু, এবং গন্ভায়াতের অহুবিধা স্থলে পরস্পর মধ্যে সংস্ববের অভাব 
হেতু, এই সকল সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি ক্রনে ক্রমে ভিন্ন 
হইয়া পড়ে। আবার এইরূপ বিভিন্ন শুদ্ধ সমাজ মধ্যে যে সমাজের দলপতি 
অধিক 'প্রতিপত্তিখালী হন, যে সমাজের বিশেষ প্রতিষ্ট। হয়, অন্ত নিকটস্থ সমাজ 
তাহার অনুকরণ করে, তাহার অনুশাসনে পরিচালিত হয়, ও ত্রমে সেই সমাজের 
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অস্তভূতি হইয়া পড়ে। আখদের বাঙ্গালা দেশে এইরূপে ত্াঙ্গণদের মধ্যে নবদ্বীপ 
মমাজ বা বিক্রমপুর সমাজ প্রতিষ্ঠা লাত করিয়াছিল। এবং অন্ত ক্ষুদ্র সমাজ 
সেই সমাজের অন্তভূত হইয়াছিল। অন্ত দিকে দেশভেদে, ব্রাঙ্ঈণদের মধ্যে রাটী 
বারেন্ত জাঙ্ষণগণ, ও কায়স্থদের মধ্যে উত্তররাটী দক্ষিণরাচী বজজ ও বারেক কায়ন্থ- 
গণ এইরূপ বিভিন্ন সমাঁজতুক্ত হইর। পড়িম্মছিলেন। এই কল সমাজ আরও 
শুদ্রতর সমাজে বিতক্ত হইয়াছিল। বঙ্গজ কাঁয়স্থগণ যশোহর চন্ত্রদ্বীপ প্রতৃতি 
চারি প্রধান সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিপরাটী কায়স্থগণ মাইনগর গ্রত্বৃতি 
ছয় সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। বর্তণান কৌনি্ত প্রথা প্রবর্তন কালে, এ দেশের 
শ্রেষ্ট তা্ণগণ ফে ছাপ্লার খানি গ্রাম বাস্রে জন্ত শদ্ধোত্তর স্বরূপ পাইয়াছিলেন, 
তদনুসারে তাহার! ছাগ্লান গাই বা ছাগ্লান্ন বিভিন্ন মমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। 

এইরূপে আদরা গর বৃহৎ বিভিন্ন সমাজের ধারণা করি] সমাজের এইরূপ 
সংকীর্ণ ধারণা স্থলে, রাটী শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ, বারেন্ত ত্রাঙ্মণের সঙ্গে আপনাকে এক 
সমাজতুক্ত মনে করেন না। ফুশির ব্রাহ্মণ খড়দহের ব্রা্ষণের সহিত আপনাকে 
এক সমাজভুক্ত মনে করেন না। জান্ষণ, কায়স্থের সহিত, কি কামার কুমারের 
সহিত, কি অনাচরণীয় কোন শূদ্বের সহিত, কি অন্ত কোন “জাতির” সহিত 
আপনাকে এক সমাঁজতুক্ত মনে করিতে পারেন না। আর যে দেশে এরূপ 
“জাতিভেদ» নাই, দে দেশেও সমাজের ধারণা সাধারণতঃ এইরূপ সঙ্বীর্ণ। ইউ- 
ঠোপেও মোসাইটীর প্রচলিত ধারণা অনেক শ্থলে এইরূপ সম্বীর্ণ। দেখানেও 
এক গ্রামে বা একদেশে যে সকল লোক একত্র আহার ব্যবহার করে, তাহারা 
আপনাদের এক নোসাইটীতুক্ত মনে করে। যাহাদের সহিত আহার ব্যবহার 
সংশ্রব নাই, তাহাদের সহিত তাহারা আপনাদিগকে এক সমাজভুক্ত মনে করে না, 
তাহাদের হিত কোন সামাজিক সম্বন্ধ থাকা ধারণা করে ন|। অনেক স্থলে 
বড়লোক ইতরলোকের মহত আপনাকে এক সমাজভুক্ত মনে করে না। তাহাদের 
সহিত অনেক স্থলে আহার ব্যবহার পর্যন্ত করেনা। এরপ স্থলেও সমাজ বা 
সোসাইটার ধারণা বড় সম্তীর্ণ। কিন্তু সমজের প্ররূত অর্থ এত সহীর্ণ নহে। 
কেবল আহার ব্যবহার বা বিবাহের সংশ্রব হইতেই “সমাজ * হয় না। 

৩। এই জন্ত আমরা “সমাজ” কথা ইহা অপেক্ষা আরও প্রশস্ত অর্থে 
ব্যবহার করিয়া থাকি। কথন আমরা এক ধন ঝ ধর্ম সম্প্রদায়ের অধীন লোকদিগকে 





হ তাভার আরশ 


এক মমাজভক্ত বলি? কথন এক দেখেন লোকদের এক ৮ বগি কখন 
এক রাজার অধীন লোকদের এক সমাজভুন্ত মনে করি। 'হাদেস আভভাম। 
এক, তাহাদের এক সমাজতুন্ত ধারণা করি | কখন? জাতিকে এক 
সমাজতুক্ত বলি। ইংরাঞ্জিতে যাহাকে “জাতি” (7701107)) বা ভনেক সময় 
সমাজকে সেই অর্থে গ্রহণ করি। এইরুপে “সমাজ আমর * প্রশস্ত অথে 
বুঝিয্না থাকি। গত্যর্ক “অজ” ধাড় হইতে “মমাজ? | এন অন? হতাতে 


সঙ্গজ। যে নকল লোক একত্র সন্সিলিত হইয়া জীবনযাত্রা 1, করে, সমান 
প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সম্মিলিত হয়, যাহাদের মধো কোন না'কোনকন [শষ মংখব 
আছে, যাহার। পরস্পর মিলিত না হই কাধা করিলে, পরস্পরের জীবনঘাতা সুচি 
রূপে নির্বাহ হয় না, যাছারা জীবনেৰ প্ররুত লক্ষ্য ন্তসরণ করিয়া সকলে একএ 
হইয়া সেই লক্ষ্য অভিমুখে গন্তব্য পথে পরস্পরের সহায় গমন কৰে, তাহারাই এক 
সমাজের অন্তর্দত। এইরূপে পরস্পর মন্বদ্ধ বা একত্র হইয়া, পরস্পর ঘরম্পরকে 
সাহাধ্য করিয়া, জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রবৃন্তি বা প্রয়োজন হইতেই নাজ । 
আমাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন । আগাদের প্রত্যেকের পোষণ রক্ষণ ও 
বর্দনের প্রয়েজন। অথাৎ আমাদের শরীর পোধণের জন্ত অন্নের প্রয়োজন, 
, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য বন্ধ গ্রক্গতি কত কি ভ্রবোর গ্রাযোজন, বড়ি: ও 
* অন্তঃ শক্র হইতে আনাদের রক্ষার প্রয়োজন, ভ্রিবিধ ঢখে নিবৃপ্তির জন্য কক্ষেন 
5, আস্মোন্তির জন্ত জান ও সাধনার প্রয়োজন । আমরা প্রতো ফাঁদ 
অপরের * গাহায্য বিনা এই সকল প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে পারিতাম। ওত. হইলে 
প্রয়োজন হইত না--সমাজ থাকিত না। কিন্কু আমরা পরশ € মন্সিলিত 
থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে এই সকল প্রায়েজন দিদ্ধি করি। আমাদের মধ্যে কেহ 
অন্ন সংগ্রহের জন্য চাষ করি, কেহ গবাদি পশ্ত "লন কা, কেহ বস্ত্র বয়ন 
কে অস্থ প্রত্থত করি, কেহ সকলের রক্ষার ভার গ্রহণ করি। আমি মসীভীবী 
কায়স্থ। ব্লক চাষ না করিলে আমার অন্ন সংস্থান হইবে না। বণিক মে অগ্ 
গ্রামার কাছে আনিয়া না দিলে আমার অন্ন সংগ্রহ হইবে না। তত্তবা বন বয়ন 
+ করিধা না দিলে আমার শীত বা লজ্জা নিবারণ হইবে না। তেলি তৈল প্রস্থৃত 
কৰিয় না দিলে আমার ব্যগ্রন তৈশ্সহীন বিদ্বাদ হইবে | কুমার হাঁড়ি গড়িয়া 
না দিলে আনার রন্ধন বঙ্গ হইবে | রাজ ও রাজনৈনা আমায় রক্ষা না করিলে 






এন আবা|য়। ১৫ 


শ্বামার জীবন গছ; ভুরহ হভবে। ক্ষণ বা শিক্ষক আমার জ্ঞান ও ধর্্দোপদেশ 
লা নিলে আমার উন্নতি হবে সা, আছি ক্রমে পশু, হইয়া যাইব। অতএব আমার 
ীবনযাত্রা শির্ধাহের জন্য আমার এ সকলের সহিত সংশ্ববের প্রয়োজন। আমাদের 
৭ সকলকে “ এক সঙ্গে গমন” বা জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতে হয়। এইরূপে 
৭ক রাজার অধীনে, এক ধাম্মের শাসনে, এক দেশের মধ্যে, ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ 
শদ্র-বা ভদনূরূপ প্রক্কৃতি সম্পন্ন, বা তাহাদের নির্দিষ্ট বর্খুকারী লোক সকল সন্ি- 
পিত হইয়া এক সমাজভুক্ত থাকে । কন্ম বিভাগ হেতু বা অন্ত কারণে বিভিগ্ন 
বশ্ের লোকও এক সমাজীভূক্ত হইতে পারে । সেই হিসাবে আমাদের দেশে হিন্দু 
ও মুনলনানকে এক সমাজভুন্ত বলা মায়! 
তবে ইহার মনো কথা অগছ । সানুবে মানুষে নানারপ সম্বন্ধ । সেই সকল 
সঙগন্ধ ইন মানুষ সনাজ সঙ্গদ্ধ হয়, ও পরস্পর সপ্মিলিত হইয়া! পরস্পর পরস্পরের 
ৃ “ একত্র গমন ৮ বা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। দেই সকল বিভিন্ন 
নন্বুদেব বিকাশ ও পরিণতি ভইতে সমাজের বিকাশ ও পরিণতি হয়। আমরা 
৭ কথা পরে বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব মাহা হউক, আমার সহিত যাহার 
যত স্ধদ্ধ অধিক, যত সংশ্রব অধিক, তাহার সহিত আমার সমাজ বন্ধন তত 
ধিক দু | যাহার সহিত মামার সংশ্রব বা সম্বন্ধ অপরিহার্য, তাহার সহিত 
সামার সমাজ সঙ্ন্ধ নিত্য । এত সকল সন্বান্ধর সংখ্যা বা দুঢতার তারতম্য অন্ু- 
বেত সমাজ বন্ধনের দটতার হাস বৃদ্ধি হয়| সমাজের প্রীসর বা পরিধি যত অল্প 
হয়, তত সমাজ বঙ্ধন দঢ হয, সামাছিক লগস্ধের পরিমাণও অধিক থাকে । সমাজ 
পরিধিব যত বিস্তার হর, সমাজ বন্ধন তত শিথিল হইয়া পড়ে, সামাজিক সঙ্গ- 
গ্ষের তত হাস হন্প। কেন্দ্র হইতে সমাজ পরিধির দর্তা অনুপারে, সমাজিক 
সম্বন্ধের ও তাহার দুটতা ও পরিমাণের ভাস বৃদ্ধি হয়। যেখানে সংস্রব সর্বাপেক্ষা 
অধিক, সেহ খানেই আহার বাবহার প্রভৃতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকে। এই জগ্ত এই 
আহার ব্যবহার লক্বন্গকে আমরা অনেক সময় সমাজের স্লকজ মনে করি | কিন্ত 
সমাজের এরূপ ধারণ! সঙ্গীর্ণ তাহা বলিম়্াছি। 
৪1 আমরা মানব সমাছের কথা বলিতেছি | কিন্তু শুধু খে মানুষ সমাঙ্গ 
সম্বদ্ধ হর তাহা নহে । অনেক শ্রেণীর ইতর জীব মধোও সমাজের আভাষ দেখিতে 
গাওয়। যায়| অনরকোনে আছে, তিপশুনাহ সদ আন্যেষাং সমাজঃ 1৮ অধ্ধাৎ 


্ 





১৬ সমাজ ও তাঁহার আদর্শ । 


পণুদের মমাঁজের আভাঁষকে “নমজ+ বলে, কেবল মনুষ্যাদি উৎকৃষ্ট জীবগণের 
সশ্মিলনকেই “নমাঁজ? বলে। পশু মধ্যে পিপিলিকা, মধুমক্ষিকা, পুত্তিকা প্রভৃতি 
অনেক জীব এব্স্প “সমজ” সন্বদ্ধ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ধাহ করে। কাঁক প্রতি 
পক্ষিদের মধ্যে সহানুভূতি বা সামাজিকতার পরিচয় পাঁওয়৷ যায়। অনেক পণ্ড 
দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। অনেক পণশুপক্ষিদের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ অপেন্দনক্কুত 
স্থায়ী। দেযাহা হউক ইতর জীবসমাজ ও মানবসমাঁজ মধ্যে প্রাভেদ এই যে, 
ইঈতরজীব সহজ জ্ঞান পরিচালিত। তাহাদের সমাজের উদ্লতি অবনভি বা পরি- 
বর্তন বিশেষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু মানবজ্ঞান ভ্রমবিকাশশীল। জ্ঞান বৃদ্ধির 
সহিত মানুষের উন্নতি হয়| মানুষের উন্নতির সহিত মানব সমাজের উদ্নতি ইয়। 
অথবা সমাজের উন্নতির সহিত মানুষের উন্ননি হ্য়। মানব সমাঁজ ভ্রমব্কাশ- 
শীল_ পরিবর্ভনশীল। 

| আমরা বুঝিয়াছি যে সান্তৰ সমান গ্রাযোজন হিদ্দির জনা সমাজবদ্ধ 
থাকে । নানাভাবে ও নানা কারণে মানুষ পরস্পর আকুষ্ট হুটয়। সম্মিলিত হয়। 
মানুষে মাভযে নানারূপ স্বন্কের কথা আমরা উদ্গেখ করিরাছি | এন বিভিন্ন সম্বন্ধ 
হইতে যে নিত্যসন্বদ্ধ লোকসংগ্রহ ভাহাই মমজ, একথা বলিদাছি। এই সঙগন্ধ 
মধ্যে কতকগুলি স্বাথপ্রণোদিত, ককগুলি সহন্ধ নিস্বোথ বা পরাথব্টিজনিত | 
তবে আমর! সমাজ মধ্যে নিস্বোথগ্রপৃত্তিজশিত সম্বন্ধ, পরস্পর মবে; স্বাভাবিক 
আকর্ষণ ভাঁ প্রধানত দেখিতে পাই। মাক্গঘ প্রথমে, অমভ্য অবস্থার, হত 
পরস্পর স্বার্থ দিদ্ধিত্র জন্য সম্মিলিত হয়, কিন্বা তাহারা কোন এক বিশেষ শক্তি" 
শালী নেতার অধীনতা শ্বীকার করিরা মমাজবদ্ধ হইতে ঝাধা হয়। একে 
একপ অনুমান করিয়া খাকেন। কিন্তু সাজ গথমে যেব্রপেই সম্বন্ধ হুউ ৯, সমাজ 
সম্থদ্ধ হইলে পরে, ত্রমে মানুষের শ্ত্েহ দয়া প্রীতি এভুতি বৃত্তির অন্নশীলন আস্ত 
হয়। ক্রুথে এই নিঃস্বাথ অথবা! পরাধথিপ্রবৃত্তিজনিত আবধণ বলে মানুষ পরম্পরে 
আকৃষ্ট হইয়া একীভূত হইলে সমাজ দুর্টসদবদ্ধ হয়। তখন সমাজের প্রক্কভ উন্নতি 
ও বৃদ্ধি হইতে আরম্ত হ্য়। তথনই সমাজ প্রক্ুৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 
জন্য এই পরার্থবৃত্ভিকে, এই নিঃ্বার্থ আকর্ষণকে আঁনরা দদাজের মুলস্থত্র বিয় 
সিদ্ধান্ত করি। আমর! যখন কোন লোককে অনানাভিক্ক (0/:91) বণি, তখন 
বুঝি মে, সে লোক তত মিহুক নহে, যেন পরের জন্য ভাহার সহািভতি নাই, যেন 





এখন অধায়। নদ? 


দে পরের সুখে হুখী পরের দুঃখে ছুখী হইতে জানে না, যেন সে পরের জন্য 
লিস্বোর্থভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, পরের সঙ্গে মিলিয়। মিশিয়া কম্ম করিতে পারে 
না। লে আপনাকে একট ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে, সে পরকে 
আপনার করিয়া লইতে পারে না। অতএব এই পরস্পর « মিলা মিশা * ভাব 
হইভে, অইকূপ হুনিয়গ্রিত (০:8৪71891) সুবিভক্ত সংমিশণ হইতে আমা 
সহাজিক্ভান ভাব ও সমাজের স্বরূপ বুঝিডে পারি । 

এইকূপে আমলা বুঝিতে পারি যে, নিস্থোর্থ স্বাভাবিক আকর্ষণ সমাভেঁর 
মূল। জড় জগতের ন্যার জীব জগতেও আমরা ঢই শক্তির ক্রিা দেখিতে পাই । 
এক আকর্মণ_-আর এক বিক্ষেপ বা অপদ্যরণ। আমাদের ভালবাসা, প্রীতি, 
দয়া, স্নেহ সহানুভূতি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বুদ্ি আছে। তাহা দ্বারা আমরা পরকে 
আকর্ষণ করি, পরকে আপনার করিতে পারি, পরের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সাধনা- 
ঘলে এক হইখা যাইতে পরি । সেইরূপ আমাদের ছেন, হিংসা, অক, ক্রোধ, 
স্বার্থ প্রভৃতি বৃত্তি আছ্ছে, যাহা দ্বার। আমরা পরকে প্রত্যাখ্যান করি। আমর! 
বলিধাছি যে, উল্লিখিত আকর্ষণজনিত মন্বন্ধ হইতেই সমাজ। এই আকর্ষণ জন্য 
সমাজের বিভিন্ন মানব সম্প্রণয় মধ্যে একত্ের ভাব থাকে। বহুত্ব নধ্যে এই 
'একড্বের ভাব_-এই আকষণভনিত বন্ধন হইতেই সমাজ । 

৬। এই সমাজ সংগঠন কৃত্রিম নহে | উহার সংগঠন বা বিনাশ মানুষের 
ভউচ্ছার উপর নির্ভর কৰে না| মানুব বাধ্য হইয়া, স্বাভাবিক মিয়মবশে, স্বাভাবিক 
গরাথপ্রবুন্তি বলে, অথবা শ্রকৃতিপ্রণোিভ স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় সমাজসব্বদ্ধ 
হয়) যে আকর্ষণশক্তি বলে মানুষ ।সমাজবন্ধ হয়, তাহাকে “ সমাজশক্তি * 
বা সমাজের “জীবনীশক্তি+ বলা যাইতে পারে। জড় আকর্ষণশক্তি বলে, এক 
জড়ানু অন্ত জড়ানুকে আকর্ষণ করে বলিয়া, জড় জগতের উৎপত্তি হয়। জৈব 
শক্তির আকর্ষণ বলে, প্রথমে কতকগুলি বিরোধী বা বিক্ষেগশন্তিসম্পন্ন পরমাণু- 
পুঞ্জ তাহাদের জড়শক্তিকে যত ও অভিভূত করিয়। জীবাণুর বা জীবফোষের 
উৎপভ্ভি করে। সেইরূপ উচ্চতর টজবশৃক্তি বলে, এক জীবাণু অন্ত জীবাণুকে, 
আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের নিজ শক্তিকে অভিভত করিয়া উন্নত জীবদ্হ সংগঠিত 
করে, জীব জগততর পুষ্টি ও পরিণতি করে! মানুষ নেইকূপ উচ্চতর সমাজ- 
শর্তি, বলে নিজ আাখবে অভিউহ করিয়া সখাজেসদ্ হয! পরমাণু মধো ব| 


] 


১৮ সমাজ ও তাহার আদর্শ 


জীবাণু মধ্যে পরম্পর আকর্ষণ 'আপাত-দৃিতে স্বাধপ্রাগ! পি (১), স্বশক্তি বলে 
তাহাদের নিজ সুবিধার জন্য অভিব্যক্ত মনে হয়। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে, 
সেই আকর্ষণ তাহাদের স্থায়ত্ব নহে, উচ্চতর প্রাক্কৃতশক্তি বলে তাহারা বাধ্য 
হইয়া পরস্পর আরৃষ্ট হয়, ইহা বুঝা যায়। তেমনই মানুষও যে আপাততঃ 
্বার্থনিদ্ধির জন্য পরম্পর আকৃষ্ট হয় মনে করে, সেই আকর্ষণ প্রর্কৃতপক্ষে স্বাভাবিক, 
তাহ মানুষের নিজ আয়ত্ব নহে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃতির নিয়মে তাহা 
সংসাধিত হয়। এ কথা আমরা পরে আরও বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
তবে এ স্থলে এই মাত্র বলিয়! রাঁখি যে, শ্পেহ দয়া প্রভৃতি বৃত্তি আমাদের স্বাভাবিক, 
আমাদের নিজ্জ চেষ্টায় বা ভানত্রিয়ার দ্বারা তাহাদের উৎপত্তি হয় না। তবে 
আমরা জ্ঞানবলে, ও অভ্যাস বা সাধন! দ্বারা, তাহাদের উন্নতি করিতে পারি। 
মমতাময়ী গ্রক্কৃতি বাধ্য করায়, জড় জড়ান্তরকে আকর্ষণ করে, জীব জীবাস্তরকে 
আকর্ষণ করে, মানুষ অন্য মানুষকে আকর্ষণ করে, মানুষ অনেক সময় স্বার্থ ভুলিয়া 
আপনাহারা হইয়া পরের জন্য বর্ম করিতে প্রবৃভ হয়। এই মানুষে মানুষে 
আকর্ষণ_-এই সমাজ্ণভ্ি ও সেই প্রাকৃত ভড় আকর্ষণশক্তিরই শেৰ ও উচ্চতম 
'্মভিব্যক্তি। যেমন জৈবশক্কি বিভিন্ন জীবাণুকে আকর্ষণ করিয়া উচ্চতর জীবদেহ 
সংগঠিত করে, তেমনই সমাজশক্তিও বিভিন্ন মানুবকে আবর্ষণ করিয়া, একীভূত 
করিয়া দিয় সমাজদেহ সংগঠিত করে। 

৭] প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই সমাজশরীরের আভা দিয়াছেন । আর্ট 
খধিগণ এই দমাজশরীরের কথা ও তাহার দার্শনিক তত্ব বুঝাইয়াছেন, তাঁহ' শখা- 
স্থানে উল্লিখিত হইবে। এই সমাজশরীরের কথা,_জীবশরীরের না" পমাজ- 
শরীরের কোন অঙ্গ বা ইঙ্জরিয় শ্রেষ্ঠ নহে, সকল অঙ্গের সমান প্রয়োজন, একের বন্ধ 
বন্ধ হইলে সমস্ত শরীরের হানি হয,--এই বৈদিককাল হইতে প্রচলিত উপা- 
খ্যানের (২) উল্লেখ করিয়া, পুরাকালে কোন প্রসিদ্ধ বক্তা, “শ্রেষ্ঠঃও “ইতর, লোকের 
মধ্যে (পেটিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে) বিবাদ মীমাংসা করিয়া দি্সাছিলেন, 
ও (১) জন্ষান দাশশনিকশ্রেস্ সপেনহর তাহার ১০7৭ মা] 501 1067? 
নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, মানবে যে শক্তি ইচ্ছা বা বাসনারপে বিকাশিত, 
তাহাই জড়ে জড়শক্তির্ূপে অভিব্যক্ত । জড়ও অব্যক্ত বাসনা চালিত। 


(২) ইসপের এই গস ছান্দোগা উপনিষদ পঞ্চম অধ্যায়ের গ্রাথমে আছে! 


'গ্রথম অধ্যায়। ১৯ 


ইতিহাসে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়) প্রাচীন যুনানী পত্তিত প্রেটো (১) 
সক্রেটিস্‌ এই সমাজশরীরের আভাষ দিয়াছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ এই 
সমাজশরীর স্বীকার করিতে আরম্ত করিয়ছেন। বিলাতী দার্শনিক হুব্স্‌ 
(০7১৩৭) দৃষ্টান্ত শ্বরূপ এই সমাজশরীরের কথা বলিয়াছেন (২)। ফরাসি 
দার্শনিক কোমৃত্: এই সমাজশরীর স্বীকার না করিলেও, তিনি প্রথমে সমাজের 
প্রক্কত অর্থ ধারণা করিয়াছিলেন । তিনিই প্রথমে ইউরোপে সমাজের ধারণার 
পরিসর বৃদ্ধি করিয়৷ দিয়া, জাতীয়তা অপেক্ষা সামাজিকতা রূপ আরও উচ্চ ভূমিতে 
মানবের মধ্যে একত্ব সংস্থাপনের উপায় দেখাইয়! দিয়াছিলেন। তাহার সময় হইতেই 
ইউরোপে প্রকৃত সমাজবিজ্ঞান চষ্চা আরম হইয়াছে! সম্প্রতি বিবর্তনবাদী 
পণ্ডিতগণ এই সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করিতেছেন । তাহাদের মধ্যে অনেকে 
সমাজশরীর স্বীকার করিয়াছেন । পণ্ডিত হাট স্পেন্পর (৩) ডিউক অব আর- 

(২) প্লেটো বলিয়াছেন,_“10)9 585593 270 &3 77701) 279 21009 £০ 
001. 90 1)01170]) 01007001015)? 


(২). হব্স্‌ বলিয়াছেন,_“[০1 1) 20৮15002060. পুচ (92৮৮ 18৮1 
11৮ ৮1190 2 000071017%920100]15 07 5000১, 1010]1 15 190৮ 217 10165120] 
277400 2 0000017 07 062৮ 96079 2010 86977060000) 000 11005501015 
297 1999 19709190008 27)0 40016810001 55117191190 2 2070. 2 
চ+1)10]) 0100 99৮01610116 19 ২৮) 0৮61010] 5001,-০৯০০৯৪০? 


এই সকল স্থলে সমাজ ও 9৮৮১ প্রায় একার্থবাচক। 


(৩) পণ্ডিত হাবার্ট স্পেন্পর ঠিক সমাজ শরীর স্বীকার করেন নাই। কেন ন 
তিনি জীবশরীর ও সমাজশরীর মধ্যে স্থাধস্থ্য অপেক্ষা বৈধশ্ম্য অধিক দেখিয়াছেন | . 
তিনি একস্থলে বলিয়াছেন”__ 

2. সক 200010 ৪য়া96 19 21060100195 1১910 009 1১00 
190110107717 61151010905 8৮৬০ 07050 11909851694 1) 876 
271010201 001)011097709 02 [078 10101) 20 415)19 17) 09720777017 
সস. [00 99012] 0128003877) 0150701781620 01998078065 20980 177 
1907০] 10900209£ 310170006015 50185111501 01] 15 00165 1039904 
9$ 1855100 091100009017910155 00100১ 18 1106 901171১0091 60 000 
[7০7৮1691207 79017701510] 01125338127 25710700৮9৪. ূ 


18780819125 ০0 596£9199%. ৮০1, [৮ 7০০ 580. 
হাবার্ট স্পেন্পার যে শ্রেণীর দার্শনিক, তাহারা ঠিক সমাজশরীর স্বীকার করিতে 
পারেন না, কেন না তাহারা সমাজাত্ম। মানেন না। তথাপি যে হার্বার্ট স্পন্সর 
এতটুক স্বীকাৰ কথিযাছেন, সেই যথেষ্ট | 


ন সমাজ ও ভাহার আদর্শ । 


গাইল (১) প্রতি মমাঁজকে 0োক70181) বা 90007077710 সাআগাছাণি 
বপিয়ছেন। অতএব পণ্ডিতগণ আর এক্ষণে সমাজের সন্ীর্ণ অর্থ গ্রহণ করেন 
না। তাহারা সমাজের প্র্কত স্বরূপ, তাহার মুলতত্ব বুঝিতে আরম করিয়াছেন | 
তীহারা সমাজশরীর স্বীকার করিয়া, সমাজ যে কেবল নাম, সামান্ত ভাব (১5170 
1102) বা কল্পন! নহে, মমাজরূপ মানব সংহতির যে স্বতন্ত্র সত্ব! আছে, তাহার যে 
জীবনীশক্তি আছে, ইহা ইঙ্গিতে স্বীকার করিতে বাধ্য হ্ইয়াছ্েন। আমর| ক্রমশঃ 
এই সমাদ্বশরীরতন্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 


সপ 9৮৮) ঈী ৬০১ ০০ 


মমজশরীরাধিষ্ঠিত চৈতন্য তনন্তর্ত ব্যক্তিটৈতন্যের 
সমষ্টি নহে,_-সমাজ চুক্তিমূলক নহে। 


গু 


৮। আমরা পূর্বে সমাজশরীরের কথা বলিয়ছি। এই সমাজশরীর বুঝিতে 
হইলে সমাজ কাহার শরীর তাহা জানিতে হইবে। সণাজাখিষদ্রিত চৈতন্য বা 
সমা্যাম্মার কথা বুঝিতে হইবে! সমাজের সহিত ব্যক্তিমানবের মন্বন্ধ কি, 
ভাহ! আমাদিগকে বুঝিতে হইবে । যে মহাশক্তি বলে সমাজ সম্বন্ধ হয়, তাহার 
তত্ব আমাদের প্রথমে ধারণা করিতে হইবে। আমরা শরীরের শান্কসন্মত 
লক্ষণা হইতে জানিতে পারি যে, পরার্থ সংহতি জন্ত--শরীর, (১) আত্মার 
চেষ্ট: ও ইন্দিয়ের মশ্রর-শরীর, (২) চেতনাধিষ্টিত পঞ্চভূতবিকারাত্মক-_ 
শরীর, (৩) চেতনাধিষ্ঠিত, পঞ্চভূৃতবিবদ্ধিত বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিভক্ত-- 
শরীর । (৪) অভএব শরীর যন্ত্র- চৈতন্য তাহার র অধিষ্ঠাতা। তির 


(১) “মহত পরারথাৎ1*_সাংখাসর ১। ১৪০ | 
(২) “ চেষ্টকিয়ার্থাশয়ঃ শরীরং 1৮- ন্যায় দর্শন | ১1১১ 
(৩) “তত্র শরীরং নাম চেতনাধিষ্ঠানভতং পঞ্চভূতবিকার সমুদয় স্বকং ।”-_. 


চরক সংহিতা । 
($) “ শুরুশোণিতং গ্াশ্যস্মাত্প্রক্ৃতিবিকারসংমুচ্ছিতং গর্ভ ইত্যু- 
চাতে।  তঞ্চ চেতনা বন্থ্িতং,১০..১,০০০৭ সযদা হস্তপদ............ অঙ্গৈরপেতাস্তদা 


শরীবমিতি মংক্গাং লভতে | ৮7৮ 
বুলাত সংহিতা, শারীর জবান] ৫1২1 


হ সমাজ ও তাহার আদর্শ । 


জন্যহ সংহত, চৈতন্যের চেষ্টা ও ইন্জিয়ের আশ্রয় সক, পঞ্চভূত বা জড় জগতের 
উপাদানে হুষ্ট, বিভিন্ন অথচ পরস্পর সংশ্লিষ্ট কাধ জন্য বিভিনন অঙগএ্ত্যঙ্গে 
বিভক্ত । স্থাবর জঙ্গম সক জীবশরীর সম্বন্ধেই এই কথা | মারাবদ্ধ চৈতন্যের 
ক্রমবিকাশ জন্য, হৃপ্তাবস্থ! হইতে স্বগ্রাবস্থা! অতিক্রম করিয় পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় 
আদিবার জন্য, জীবাস্ম। বা পুরুষ শরীর গ্রহণ করে, এবং শরীরের -সবিকাশ ছারা, 
নিম্ন জাতীয় জীবশরীর হইতে ক্রমশঃ আপুরণে উচ্চ জাতী বশরীর লাভ 
দ্বারা, উন্নতির পথে মুক্তির পথে ধীরে বীরে অগ্রসর হইতে থান -) জীব, নিজ 
ধর্ম অনুযায়ী ভবিতব্য অনুসারে, প্ররুতিদত্ত ভীবনীশি প্রাণশক্তি বলে, 
প্রকৃতির অনুগ্রহে, নিজ প্রয়োজনোপযোগী শরীর, পিত -পক্জি সহায়ে পঞ্চ- 
ভুতাস্মক জড় জগত হইতে লাভ করে 1 অতএব শরীদ্ বুকি:ত হইলে, তদধিষ্টানভূত 
চৈতন্যের কথা, শরীরের উপাদানের কথা, যে শক্তি বলে এত সকল উপাদান একীভূত 
হুইয়৷ শরীর সংগঠন করে-_তাহার কথা, শরীরের বিভিন্ন মঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহার 
কার্য বিভাগের কথা বুঝিতে হুয়। বিবর্তন নিয়মে কিরূপে শরীরের 'রমপ্বিণতি 
হইয়ছে, তাহা! বুকিতে হয়। সমাজশরীর সম্থদ্ধেও সেই কথা । আমরা যদি 
স্বাধন্ম্্য বৈধশশর্য লক্ষ্য করিয়া, উপমান প্রমাণ বলে, সাধাত্রণ শরীরের সহিত 
তুলনা করিয়া সমাজশরীর স্বীকার করি, তবে সেই সমাজশরীন চৈতন্যাধিষ্টিত, 
চৈতন্য জন্যই সমাজশরীর সংহত, ইহ! স্বীকার করিতে হয়। সেই চৈতন্য 
নিজ শক্তি বলে, ব্যষ্টি মানবগণকে সংহত করিয়া*-সমষ্টি করিয়া, আপন প্রশ্জেজন 
উপযোগী শরীর সংগঠন করিয়া লয়। তুতরাং সমাভ শরীর বুঝিতে হইলে, এই 
সমাজশরীর়াবিষ্টিত আত্মা কি, মানুধ কোন্‌ শক্তি বলে ও কিরুপে সম্মিলিত 
হইয়া সমাজশরীর সংগঠন করে, সমাজশরীরের বিভিন্ন অক্গপ্রত্যঙ্গ ও তাহা- 
দের কার্য্যবিভাগ কিরূপ, বিবর্তন নিয়মে সমাজের কিরূপ পরিণতি হয়, এ সকল 
আমাদের বুঝিতে হইবে । সমাজশরীরাধিষ্ঠিত সেই চৈতন্য কি--কে এই মানব 
সমাজা স্মা, তাহা আমরা প্রথমে বুঝিতে চেষ্টা) করিব। সমাজশরীর কাহার জন্য 
সংহত, তাহা বুঝিয়৷ দেখিব। 


09. এঅসর্বগতা ক্ষেবরঙ্ঞ নিত্যাস্চ তির্যগ্যোনিমানুষদেবেছু সঞ্চরতি 
ধন্মাধন্মনিমিস্ুম 1... পঞ্চমহাভৃতশরীরসমবায়; পুরুষ ইতি |” 
হুশ্রত সংভিতা, শারীর স্থান | ১১৭) 


ছিতীয় অধ্যায়। 5৩ 


৯। অধিধাঁংখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির 
চৈতনলমহ্তিই সমাজটৈতন্ত, তাহাই সমাজাত্ম। | তাহাদের মতে, সমাজস্থ প্রত্যেক 
মানবের জনই সে সমাজ। সমাজ তদন্তর্দত মনুষ্যের জন্তই সংহত। সমাজ 
মানবাতিরিক্ত কাহারও জন্য নংহত হইতে পারে না। অতএব সমাঁশরীর 
্বীকার করিলে, তনন্তর্গত মানবের চৈভন্তসমগ্ঠিই যে সেই সমাজচৈতগ্য, এ 
কথাও শ্বীকার করিতে হয়। এই লকল পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষ 
পরস্পরের সুবিধার জন্ম,সমাজবদ্ধ হয়। পরস্পরের উন্নতির জন্ঠ, সুখের জন্ত এরপৈ 
সন্মিলিত হয়। অসভ্য মানুধ শ্বাভাবিক নগ্রাবস্থায় পরম্পরের সহিত সম্মিলিত 
হইলার পুঝে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ করে, যেরূপ যথেচ্ছা বিচরণ কারতে পারে, 
পরস্পর সমাজবন্ধ হইলে, পে তাহার সেই পূর্ব স্বাধীনতা, সেই ন্বেচ্ছাঁচারিতা 
লঙ্থীর্ণ করিতে বাধ্য হয় সত্য। কিন্তু মানুষ আদিম অবস্থায় যে পরিমাণ অনুবিধা 
ভোগ করে, যে পরিমাণ কষ্ট পায়, অসহায় অবস্থায় প্রকৃতির সহিত ও অন্য নিকটস্থ 
ব্যক্তির সহিত তাহাকে যেরূপ সংগ্রাম করিয়া চলিতে হয় যেরূপ সর্বদা রস্ত 
থাকিতে হয়, আন্কা পরিহার জন্য, মানুষ হ্ছেচ্ছাচার ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 
ত্যাগম্বীকার করিয়াও পরস্পর মিলিত হয়, কিম্বা কোন শক্তিশালী লোকের 
অধীনতা স্বীকার করিয়া আপনাকে রক্ষা করিবার সুবিধা করিয়া লয়। অথবা 
তাহারা আদিম অসভা অবস্থায়, স্বাভাবিক সরলতাময় সহানুভূতি হেতু এবং সামাজিক 
বা পরারবৃন্তিশে পরস্পরকে স/ইাধা করিবার জন্ত পরস্পর অস্পষ্ট অঙ্গীকার- 
মূলে সমাজবদ্ধ হয়. এজন এই শ্রেণীর পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, সমাজের 
মূল- পরস্পরের মধ্যে অঙ্গীকার বা প্রতিজ্ঞা। মানুষ একরূপ অস্পষ্ট চুক্তিসুলেই 
সমাজসন্বদ্ধ হয়। মানুষ কেবল নিজের সুবিধা ও স্বা্থসিত্ধির জন্য, নিজের 
মুখবৃদ্ধির জন্য এরূপ লমাজবদ্ধ হয়| বিলাতী দার্শনিক হব্স্‌ (77০১১০9) 
মাহেব এইরূপ মত প্রতিপন্ন করেন। ফরামী পণ্ডিত রূসো (৭. গত. 180735688) 
তাহার 1) (07৮ 3০19] এবং 7110110 নামঝ গ্রন্থে এই মত আরও বিশদরূপে 
সংস্থাপিত করেন। তাহার সাম্যবাদ ও চুক্তিমুলে সমাজ স্বষ্টিবাদ প্রচারিত হইয়া 
ফরাসী দেশে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লিব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে | তীহার এই সাম্যবাদের আপাত-মনোহর প্রাণম্পর্শা ব্যাখ্যানে 
গ্মাণ দার্শনিকশ্রেগ কাণীও (197) বিচলিত হইয়াছিলেন। এজনা 


২৪ সমাজ ও ভাহার আঁদর্শ। 


তিনিও, চুক্তিমুূলে সমাজের সমষ্টি, এই তন্ব প্রীতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। (১) 
যাহা হউক, এই সকল পণ্ডিতদের কথা আংশিক সত্য। তখন সমাজশরীরের 
ধারণ। হয় নাই। তাই সমাজাধিষ্টিত চৈভন্যের তত, সমাজের প্রন্কত মুলতত্ব তাহারা 
কেহ আলোচন! করেন নাই। এজন্য আমর! বলিতে বাধ্য হই যে, যে সকল পঙ্ডিনত 
কেবল স্বার্থসিদ্ধি ও তৃবিধার জন্য বা! স্বাভাবিকবৃত্তিবশৈ চুক্কিমূলে মানবসমাজ 
প্রথমে সম্বন্ধ হইয়াছিল, এ কথা বলিয়াছেন__ীহাবা এইরূপ অস্পষ্ট সর্বসম্মত 
চু্ষিকে সমাজের মুত্র ধরিয়াছেন, তাহারা অদ্রদর্শী,। (২) যৌথকারবার 
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হা কোঙ্গানি প্রসথৃতি সংস্থাপন করিতে চুক্তি করিয়া পরস্পরের শ্বাখসিদ্ধির জন 
থেমন কতকগুলি লোক সংহত হ, সেইরূপ অঙ্গীকার বা চুক্তি (০0124) মুলে 
: যানবসমাজ সংহত হইয়াছে, হার! এ কথ প্রত্তিপর করিতে চেষ্টা করিগ্াছেন, 
: ভীহারা সমাজের মুলহ-্ব ঠিক যুঝেন নাই । সমাজ প্রথম সন্বদ্ধ. হইবার. কথা কেহ 
জানেন না। ভবে অনেকে কোন কোন সম'জের উন্লতি ও পরিবর্তন বা নুতন 
করিয়া লংগঠন দেখিয়াছেন | কিন্তু প্রথমে কোন মমাজ সংগঠিত হইতে কেহ 
কখন জেখেন লাই! যেদ্ন কেহ প্রথম কোন ভাষান্ষ্টি দেখেন নাই, অঞ্রচ 
কিনূপে ভাথা ক্যষ্টি হয়াছিল, সে প্ক্ধে নানারূপ কল্সন; নানাক্জূপ অভিমত 
গ্রচলিত আছে,- সেইরূপ জীথম সমাজ ৃষ্টি সম্ঘন্ধেও নানারূপ মত প্রচলিত আছে। 
ভাহ! এস্লে আলোচা নহে ।* ভাবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, চুক্তিমুলে 
সমাজন্ষ্টির বগা, হয় শুধু অনমান, অথবা আমাদের জ্ঞানের কজন' মীত্র। এরূপ 
ভানুগান হা জ্ঞানের আপ ধারণ সকল লহ স্ক্গত হয়না! কেন স্ঙ্গত হ্‌ঘ না 
গাহ। এছ্লে বুঝিবার গ্রয়েজন নাই | €১) 

১৪ আমর! জানি ঘে কেবল আমাদের ইচ্ছায় ও জ্ঞাপরূৃত চেষ্টায় 
আরা আসাদের শরীর গড়ির। লইতে পারি না। প্রক্কতি ভাহা আদাদের জন্ট, 
আবাদের অজগ্তদারে আমাদের স্কুটনোন্দুখ সংসার অনুসারে, মাতৃগর্ভ হইতে 
সংগঠন করেন। ডেনদ- আমরা প্রাথমে আমাদের জ্ঞানকত চেষ্টায় সমাজ সংগঠন 
করিতে গাহি না? অক্তির নিয়ুমে আমরা সমাজবদ্ধ হইতে বাধ্য হই | আমরা 
দেখিয়াছি খে, শুধু শ্বাথের জন্তা যানুম ধন সমাজবদ্ধ হয় না। সানুষ স্বাভাবিক 
আকর্ষণ বলে পরস্পর আর্ট ভইয়া মাজব্ধ থাকে। মানবে প্রাখবুত্তিঃ 
প্রঘবিকাশ হঃ়। মান্য পরাথ কর্ম করে, সমাজের জগ্ত স্বাথ ত্যাগ কৰে, 
নমাজের মঙ্গলের জন্য প্রা পর্য্যন্ত বিজন দিতেও 'অনেক সমর কুক্তিত হয় 
না! এইজন্ত এই পরাথ থবৃত্তিকে মানুষের সামাজিক বৃত্তি বলা হইয়া থাকে। 

(১) ক্যান্টই বলিয়াছেন,__ 
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হও সদাজ ও তাহার আদর্শ । 


সুতরাং প্রত্যেক মানবের জঙ্ত সমাজ, একথ| যেনন আংশিক সত্য,_-তেসনই 
সমাজের জন্ত মানুষ, একথা ততোধিক সত্য । | 

আমরা পুর্বে সমাঁজশরীরের কথা বণিয়াছি। আদুনিক জীববিজ্ঞানের 
(91919%5) সিদ্ধান্ত অনুসারে, জীবশরীর সম্বন্ধে আমর! বলিয়াছি যে, ক্ষু্ শুর 
জীবানু বা জীবফোধ দ্বার জীবশরীর সংগঠিত হয়। কিন্তু জীবশরীর সেই সকল 
জীবাকোষের জন্য স্থষ্ট হয় না। প্রত্যেক জীবানু তাহার অনুচৈতন্তকে অভিভুত 
করিয়। শরীরাবিষ্টিত এক চৈতন্য জন্ত সংহত হয়। এই চৈতন্ত ঠিক দেহস্থ জীবানূর 
চৈতন্তের সমষ্টি নহে। অতএব সমাজ যদি তদন্তর্গত প্রত্যেক বাক্তির জন্ত 
সংহত হর, যদি সাজশরীব।গ্িষ্টিত চৈতন্ত দেই সমান্গান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির 
চৈতন্তের সমষ্টি হয়, তবে সমাজ ও জীবদেহের মধ প্রভেদ বিস্তর । (১) তাহা 
হইলে সদাঁজশরীর বলা ঠিক সঙ্গত হয় না। কেন না, তাহ। হইলে, সমাজের 
সহিত জীবদেহের স্থাবন্দ্য অপেক্ষা বৈধশ্ধ্য অধিক হইবে। কিন্তু বিশেষরপে 
আলোচিন। করিলে বুঝ! যাইবে যে, এই বিষয়ে জীবশরীরের সহিত পমাজশরীরের 
বিশেষ পার্থক্য নাই। জীবশরীরের সহিত, নেই শরীরাস্তর্গত জীবানুর যে 


(১) পণ্ডিত হাবার্ট স্পেম্সর এই পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়া- 
ছেন, 
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1911701016৭ 02 3900010১৮০1, 1১15 449. 
জীবতন্ববিদ্‌ পণ্ডিত হাবার্ট স্পেঙ্সর জড়বাদী-- তাহার এই ধাকসণ। ভ্রান্ত 
তাহা জানরা এ শবে হ্ঙ্গিত করিয়াছি। 


দ্বিতায় অধাায়। $ 


সপ্গন্ধ, মমাজশরীরের সহিত সেই সমাজাস্তর্গত প্রতোক মানুষেরও সেইরূপ সন্ন্ধ। 
আমর! পূর্বে বলিয়াছি যে, কতকগুলি জীবান্ুর সমষ্টিতে জীবশরীর, আর 
কতকগুলি ব্যক্তির সদষ্টিতে সমীজশরীর | জীবশরীরস্থ জীবানু যেমন তাহাঁদের 
শ্থাথ সংযত করিয়া, জীবশরীরাধিতিত চৈতন্যের জন্য সংহত. হয়, সমাজশরীরস্থ 
বাক্কিগনও তেমনই তাহাদের শ্বাথথ সংযত করিয়। সমাজশরীরা ধিষ্ঠিত চৈতন্য জন্য 
মংহত হয়। যেন জীবশরীর মধ্যে প্রীত্যেক জীবানু বা জীবকোষ, জীবতুক্ত 
খাস্ভের সহায়ে পরিপুষ্ট হইয়, অন্য জীবকোষ উৎপাদন স্বারা ভ্রুমে বংশবুদ্ধি করিতে 
থাকে, ও দেই সঙ্গে জীঁবশরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি করে, যেমন জীবশরীরগ্থ জীবানু 
এইরূপে আপনার পরিপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি করিয়া অজ্ঞাতসারে জীবশরীরেরই পুষ্টি 
করিয়। থাকে, স্মাজশরীরান্তত প্রত্যেক ব্যক্তিও সেইরূপে সগাজের দ্বারা 
বিকাশিত ও পরিপুষ্ট হইয়। সমাজের অঙ্গীভূত থাকিয়। সমাদ্দেরই পুষ্টি করে। 
যেমন জীবশরীরস্থ জীবাগুর বা জীবকোষের অনুচৈতন্যের সমষ্টি জীবচৈতন্য 
হইভে ভিন্ন, অথচ তাহার অন্তত ও তাহার মহিত একীভূত, সেইরূপ 
সমাজশরীরম্থ প্রত্যেক ব্যক্তির চৈতন্যের সমষ্টি সমজটৈতন্য বা সদাজাত্ম। হইতে 
ভিন্ন, অথ তাহার অন্তর্গত ও তাহার সহিত একীভূত | যেমন জীবশরীরস্থ 
চৈতন্য, তনবিষ্টিত শরীর হইতে পৃথক্‌ হইলেও, মস্তিক তাহার অধিষ্ঠানভুমি, 
তেননই সমাজশরীরেও সমাজের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন শর্ট লোকই সেই দমাজের 
সনষ্টিজানের বা সদাজটৈতন্যের ,আশ্রয়্থান| যেমন জীবশরীরের মস্তক হইতে 
শরীরের সর্ধতর জ্ঞান ও কর্ধরশক্তি পরিচাশিত হয়, তেননই দগাজের শীর্ষস্থানীয় 
শ্রে*ঠ লোক হইতে দনাজেন নকল লেকে জ্ঞান ও কর্রশক্তি পরিচালিত হয়। 
এ সুকল কথ। থস্থানে আলোচিত হইবে । 

১১। এ সম্বন্ধে আহাদের আরও এক কথ। মনে রাখিতে হইবে। কেন 
সমাজ কোন বিশেষ কালের জন সংহত নহে। সমাজশরীর বহ্কালস্থায়ী। 
কিন্তু তদন্ত্গত মানবগণের পরিবর্তন হইয়া থাকে। সমাজান্তর্গত কত লোক 
প্রত্যহ মরিতেছে, জন্মিতেছে, মানবপ্রবাহ নিয়ত চলিতেছে, কিন্তু সমাজশরীর 
একনূপ অচল অটল তাবে বিদ্তমান আছে। আমাদের শরীর যে সকল জীবানু 
দ্বারা সংগঠিত, তাহাদের নিযতত পরিবর্তন হইতেছে, এমন কি, কথিত্ব 
আছে, প্রতি সাত বৎসরে সমুদয় শরীরের অনুগুলি পরিবর্তিত হইয়া! নুতন ভ্বীঝানু 
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্বার৷ সম্পূর্ণ নূতন শরীর সংগঠিত হইস্ম। কে, অগচ আমাদের শরীরের বিশিশ্ 


পরিবন্তন বুঝ যায় না, শরীরাধিষঠিত চৈতন্তের কোন গতি হয় না। স্সাঞশরীর 
সঙ্বন্েও সেই নিয়ম | অতব সগাজ কোন বিশেষ কালের লোকের ভগ্ত সংহত 
হইতে পারে না|, কৌন বিশেম কাঁলে কোন সম্প্াদার তাহাদের নিজের চেষ্টায়, 
ভাহাদের স্বাথসিদ্ধি বা সুবিধার জন্ত সম'জবন্ধ হয় নাই । সমাজ, অতীত 
বর্তমান ভবিষ্যৎ, মকল' কালের মাঁঘবগপের স্বাদ ঝা হৃবিধার জন্য, তাঁহাদের 
মন্তষ্যত্ বিকাশের জন্ মংহত | কোন বিশেষ সমাজ, কোন বিশেষ সময়ে তদস্তর্গত 
মানবের স্মষ্টি নহে। আমাদের বর্তমান সমাজ আমাদের সকলের মমটীক্কত কপ 
নহে। নাজ এক অরে, সে সমাজানর্গত অতীন্ত বর্তমান সমুদয় মানবের 
সমষ্টারত কপ । আঃরা শু চেষ্ট। করিয়াও নিজে সিলিত হইয। নিজের হুবিবা 
মত সমাক্ত নৃতন করিয়া সংগঠন করিতে পারি না। আমর! সগগ্র অভীতকে 
মুছিয়া ফেলিতে পারি না । বঙ্গিয়াদ্ছিত, আমর! সেন নিজে নিচুজর শরীর গড়িনা! 
লইতে পারি না, তেমনই সমাজশরীরও সংগঠন করিতে পারি না। প্রকৃতির 
অলঙ্ছ্য নিয়মে সমাজশরী'র সংগঠিত ও পরিবর্তিত হয়, সমাজশরীরের জন্া বৃদ্দি 
ক্ষয় হয়! মানুষ যদি নিজে চেষ্টা করিয়া সমাজ গড়িয়া লইতে গারিত, তবে সে 
আপন সুবিধামত পমাজ করিয়। লইত | মান্তম নিজের স্বাণই বুঝে, নিজের স্বাথ ঝ। 
সুবিধার ভন্ঠই বাঁজ করে। পরবর্তী, কালে তাহার নত্যুর পর তাহার বংশের লা 
লমাজের ।ক হইবে, সে সম্বন্ধে ভাঙার বিশেষ ্ার্ নাই | হৃতরাং যাহাতে পর- 
বন্ী কালের লৌকের হুবিধ হয়, তাহার জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করি; কর্ম 
করায় তাহার প্রয়োজন নাই | কারণ, সাধারণ ডানে মানু পরবর্তী ক পর সঙ্গে 
আত্মীয়তা বা একত্র ধারণা করিতে পারে না। মাতব নিঙ্গ জ্ঞানবল ও আপন 
চেষ্টায় সমাজ সংগঠন করিয়া লইতে পারিলে, 'জাতি” বা মানবগ্রপাহ বক্ষ। সম্বন্ধে 
বিশেষ বাধা হইত। (১) এজন্য চুক্তিমূলে সমাজ সংগঠন হওয়া সম্ভব নহে! 
এজন্য সসাজাধিষ্ঠিত চৈতন্য কোন বিশেষ সময়েই ভদস্তর্গত মানবগপের চৈতন্ের 
সমষ্টি নহে। সে সমষ্টিচৈতন্য হইতে সমাজাম্মা পুথক | সেই গগাজাস্মার 
জন্ ব্যক্কিমানব সমাজবদ্ধ হয় | সমাজ ব্যক্কিমান্বকে আপনার উপযে!গী 
করিয়। গড়ির। আপনার অঙ্গীতূৃত করিয়া লয়! 
6১) পি পরিশিষ্ট দৃষটব্য । 
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সমাজের সহিত মানুষের সঙ্থন্ধ,_সমাজ মানুষ গড়িয়া লয়, 
এ কথার আপত্য-_-ও মীমাংসা । রর 


১২। ব্যক্তিমানবের মহিত সাজের মঙ্গন্ধ কি, তাহা আগর! এক্ষণে বুঝিতে 
টেষ্ট) করিব। তাহা হইলে সমাজীন্তরত ব্যক্িটৈতন্তের সমষ্টি হইতে সনাজ- 
চৈতন্ত পুথক্‌, মানুষ পরস্পর গিপিয়। ধুক্তি করিয়া পরস্পরের সুবিধার জন্য 
গ্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়! সম/জ স্থ্টি করে না, একথ| আরও বিশদরূপে বুঝিতে পারিব। 
সানুষের সহিত সমাজের সন্বন্ধ আলোচনা করিবার প্রথমেই আমরা বলিতে পারি 
মে, মানুষ সদাঁজ গড়ে না, সমাজই মানুষ গড়িয়া লয়, সমাজের দ্বারাই মানুষের 
মনুয্যুত্বের বিকাশ হয়। সমাজ না থাকিলে মানুষ পশুত্ব পরিত্যাগ করিয়। মন্গু- 
ফ্যদ্বের ভূমিতে আরোহণ করিতে পারিত না। সমাজের প্রথম স্থষ্টিতে খানুবের 
কতদূর কর্তৃত্ব ছিল, তাহা আমরা স্থির জানি লা। জ্ঞান বা অনুমানের দ্বার! 
বিচার করিয়। সে তস্থ দিদ্বান্ত করিবার এ স্থলে গ্রয়েজন নাই। তবে চুক্তিমূলে 
যে সমাজ স্ষষ্টি হইতে পারে না সঞজের মুল যে চুক্তি নহে, তাহা আমর। পূর্বে 
বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমর এক্ষণে মানুষের সহিত সমাজের যে সম্বন্ধ স্থিত 
বুঝিতে পারি, তাহারই কথ! বলিতেছি। ষাঁচুফ এখন সমাজ মব্যেই জন্মগ্রহণ 
করে। সমাজের দ্বারাই মানুষ লালিত পালিত ও বন্ধিত হয়। সমাজ মানুষকে 
যেনূপ শিক্ষ। দেয়, মানুষ সেইরূপেই শিক্ষিত হয়। তাহরি পরে মানুষ বড় হইয়া, 
নিজের জ্ঞান ও শক্তি ঝাল, কখন কথন সমাজকে কতক পরিমাণে উন্নত কি 
অবনত কি পরিবস্তিত করিতে পারে বটে, কিন্ত সে সমাজ গড়িয় লইতে পারে 
না। সংশারে সর্ধরই খহপ্রতিঘাত লিয়ম। হুতবাং সমাজ মাঁনষের উপর 
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মেরূপ ত্রিয়া করে, মানুষকে যেরূপ সংগঠিত করে, সেইরূপ মানুষও সমাজের 
উপর প্রতিক্রিয়া করে, -সমাজকে পরিধর্ভিত করিতে পারে। কিন্ত এস্থলে, সে 
প্রতিক্রিয়ার কখ।, মানুষ কিরূপে দমাজ্জকে পরিবপ্তিত করিতে পারে, তাহার কথা 
আলোচ্য নহে। সমাজ কিরূপে মানুষ গড়িী লয়, সমাজ কিরূপে মানুধকে মানুষ 
করে, সমাজে কিরূপে মনুষ্যত্ের বিকাশ হয়, তাহাই এস্থলে আমাদের বুঝিতে 
হইবে। কিন্তু এ তস্ক বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে, ইহার সম্যক ধারণা করিতে 
হইলে, এ সম্বন্ধে যে সকল আপত্য হইতে পারে, ভাহা! সংক্ষেপে আমাদের আলো- 
চনা করিতে হইবে, এবং ষতদুর সম্ভব তাহার মীমাংসা ঝরিতে হইবে। এজন্য 
অনেক অবাস্তর বিষয়ের উল্লেখের প্রয়োজন, ও অনেক কৃট দার্শনিক তন্বের 
'আলোচনা আবক। আশা করি, ইহাতে তন্বজিজ্ঞাচ পাঠকগণের ধৈর্য্চ্যুতি 
হইবে না। 

১৩। সমাজ ব| বাহপ্রক্কতি মানুষকে যে কোনরূপে পরিবস্তন করিতে 
পারে, ইহা কোন কোন ধন্মপ€প্রদায় ও দার্শনিক পঞ্িত স্বীকার করেন না। 
ইহাদের কথ! ত্য হইলে, মানবশিশু যে শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে, সেই শক্তি- 
বলেই তাহার বিকাশ ও পরিণতি হয়, তাঁহার বিকাশের জন্য লে বাহশক্কি বা 
" অনুকুল কি প্রতিকূল কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না, মানবশিশুর উপর 
বাস্থব্ষয়ের কোন কর্তৃত্ব নাই, সমাজ যাহাই হউক, ভাহা মানুষের উপর তরিকা 
করিতে প'রে না, সমাজ মানুষ গড়িতে পারে না,--ইহ। সিদ্ধান্ত করিতে হয়। যে 
সকল ধর্মে পূর্বজন্ম বা পরজন্ম স্বীকৃত হয় নাই, সেই ধর্স*'দাযভৃক্ত 
পিতগণের মতে, মানবণাত্গর্স্থ ভ্রণেই মানবাত্ম! জন্মগ্রহণ করে তৎপুর্বের 
তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্মগ্রহণ কালে সকল মনবাস্থাই একস্বভাব ও 
একবর্বযুক্ত থাকে । তখন ইহাদের মধ্যে কোন বৈধমা থাকে না। তাহার পর 
বিভিন্ন মাতৃগর্ভে, বিভিত্নক্ূপে পরিপুষ্ট হওয়াতে ভূমিষ্ট হইবার সময় মানবশিশু 
মধ্যে বাহ্‌ বৈষম্য দৃষ্ট হয়। পরে সংসারে বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়। তাহাদের বিভিন্ন 
দিকে গতি হয় সত্য, কিন্তু তাহারা, তাহাদের শ্ব/ভাবিক স্বাবীনতাবলে বা স্বাধীন 
ইচ্ছা (৪ আ1]1) বশে, বাহ্‌গ্রভাব অতিক্রম করিয়া, বাহা অবস্থাকে আয়ম্ব 
করিয়া, নিজের গন্তব্য পথ স্থির করিম লইতে পারে। ইহাই মানবাত্মার 
বিশেষত্ব। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মতে মানবাস্িরিক্ত জীবের আত্মা নাই। 
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কেবল মাঁনৃযেরই আত্মা আছে। আত্মা জ্থাখীনস্বভাব | এজন্য গনুষ ইচ্ছা 
করিলে ভাল হইতে পারে, ইচ্ছা করিলে মন্দ হইতে পারে।: এজন্য মে তাঁহার 
কত পাপ বা পুণা করের জন্য দারী। এবং. এজন্য, পরকালে তাহার বা 
পাপের ফলছোগ জন্য ন্বর্গ ধ৷ নরকের ব্যবস্থা আছে। 

১৪ ইহা ব্যতীত কোন কোন শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, তীহারা 
মানুষের উপর সনাজ্রের বা বাহ্বিষয়ের কর্তৃস্থ স্বীকার করেন না । ইহার মধ্যে 
প্রধান করেক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতের কথা আমরা এস্কলে উল্লেপ করিব। এই 
পণ্ডিতদের মধ্যে এক "শ্রেণীর দীর্শনিকগণকে *আমি-সর্বস্ব-বাদী+ বলা যাইতে 
পারে। ইহার “আমি'কে কেন্দ্র করিয়া জগঙ্ বুঝিতে চেষ্টা করেন আহি” 
রূপ কষ্টি পাথরের দ্বারা অনুযু তন্বের সত্যতা পরীক্ষা করেন। ইহারা সকল 
তন্বে সদেহ করিয়া, অবিশ্বাস সাগরে ডুব দিয়া সংকজ্বিকল্পাত্মক মনের আশ্রক্ 
স্বক্ূপ 'আঁমি' কে বা নিশ্চয়াস্মক বুদ্ধিযুকক অহঙ্কারকে মহাসত্যরত্ব রূপে উদ্ধার 
করেন, (5) অথবা কোন সত্যরত্ইই উদ্ধার করিতে পারেন না| ইহারা এই 
“আদি'র বাহিরে গিয়। সমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়_সমাজ মানুষ গড়িয়া 
লয়, এ কথ! বলিতে পারেন না। এই “আমি সর্ধান্ব-বাদের” ফলে পাশ্চাত্য- 
দেশে আগিহ্বের প্রসার বড় বৃদ্ধি হইর়ছে। এই আয্মাভিমান ফলে, ইহার! 
আপনাদিগকে সমাজের অঙ্গ মনে করেন না, বা সমাজ কর্তৃক মনুষ্যত্ব লাভ 
করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতে সন্মত নহেন। এই আত্মবাদের শেষ পরিণাম 
এক বিকে মায়াবাদ* আর এক দ্বিকে জড়বাদ। 

ধাহারা মায়াবাদী বা বিজ্ঞানবাদী, ধাহারা এ জগতকে মায়মন স্বপ্নময় বা 
কল্গনাজাত ও বাস্তবিক অসত্য এইরূপ ধারণা করেন, দর্শনের ভাঘায় ধাঁহার! 
“ইদ্‌ং, কে “অহং*প্রচৃত, “অহঙ্গারেই ” ইিদং আরোপিত (২), অর্থাৎ আপনার 
(১) বর্তনান পাশ্চাত্য দর্শনের মুল-_ফরাসিপণ্ডিত দেঃ কার্ডের, মহাবাক্য 
(19519 179 38000” 1 ইহ হইতে জ্ঞানক্রিয়ার বা চিন্তার আধার বা! কর্তা, 
“আবনি'র অস্তি্থ প্রথনে সিদ্ধ করিয়া, তাহার উপর অন্য তত্বের ভিত্তি সংস্থা- 
পিত হইগ্লাছে। সেই দনয় হইতে “আগি”কে কেজ্জ করিয়া তস্থাদুসন্ধানই 
আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের মূল লক্ষ্য 

(২) বেদ্ধ দাঁশনিকের বিজ্ঞানবাদ, ও জর্দদাণ দার্শনিক সেলিং ও ফিক্তের 
“অহঙগার "বাদ এইকগি। 


৩২ মমাজ ও তাহার আদশ। 


স্াঁনে অথবা কল্পনায় জগতের অস্তিত্ব সিঙ্ধান্ত করেন , ধাঁহারা বঙ্গ বা গয়ম. 
পুরুষের জ্ঞানে ও শক্তিতে জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত না করিয়া, ব্যষ্টি সীমাব্ধ 
অজ্ঞানজড়িত মানবজ্ঞানে জগতের কাক্সনিক অস্তিত্ব ধারণ! করেন, ধাহর' 
অঙ্ঞানকে ব| মায়াকে, নিতা অব্যয় বরদ্ধব্ূপ আমাতে, জন্মমৃত্যু হুখছুখে পার্ডিত্য- 
মুর্খতা পশুস্বদেবহ প্রভৃতি ওপ ব| ধর্থের আরোপের কারণ মনে করেন, তাহার 
মানবের বিকাশ ও পরিণতি স্বীকার করেন না, বা তাহার জন্য সমাজের কোন 
কর্তৃত্ব আরোপ করেন না। 

১৫। আর হাহার। জ্ঞাঁনবারদী, জানকে আত্মার স্বরূপ, জ্ঞানকে প্বতসিদ্ধ মনে 
করেন, উহাদের মধ্যে অনেকে মানবের জানশক্তির ক্রমবিকাশ, এবং তাহাতে 
সমাজের কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। ইস্ঠাদের মতে জ্ঞান_ এক অনস্ত অপে রুষে, 
জ্ঞান--বরন্গ। অথবা জ্ঞান চৈহনা বা চিৎ ্রন্ষত্বরূপ | (১) মানবজ্ঞান তাহার 
নিজন্ব নহে, তাহ! সেই অনস্ত জ্ঞানের আংশিক অভিব্যক্তি বা প্রতিবিশ্ব মাত্র। 
এই সাধারণ জ্ঞানের স্তায় আমাদের সামাভিক বৃত্তি ব! সামাজিক কর্তৃবা হান, 
সবাজের লোকের প্রতি ব্যবহার মন্বন্ধে যাহা উচিত সেই ধ্মচ্ঞানও আমাদের 
স্বতঃনিদ্ধ। তাহ! সঘাজ হইতে আনর। লাভ করি ন!। তোমার জান, আমার 
জ্ঞান, রামের জ্ঞান, শ্টামের জ্ঞান মূলত: এক-অথণ্ড। তবে গকলের জানের 
অভিবাক্তি সমান নহে । আমদের অন্তঃকরণের মলিনতাই তাহার কারণ| মান্ত- 
বের নানারূপ « অশক্তি” হেতু, তাহাদের জ্ঞানের বিকাশ নিয়মিত_-অজ্ঞানজড়িত | 
এজন্য আমাদের প্রত্যেকের ব্যবহারিক জ্ঞান পৃথক বলিয়। বোধ হয়' অতএব 
আনাদের ব্যবহারিক জ্ঞান যাহাই হউক, মুল জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ০ না,এই 
কথ। জ্ঞানবাদী পণ্ডিতগণ প্রায়ই সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের মতে, জ্ঞানে মে 
স্বতঃসিদ্ধ সত্যের বিকাশ হয়, ঝ| যে দত্য প্রতিভাত হয়, তাহা মূলতঃ আমাদের 
মকলেরই এক। আমদের সাধারণ পাপপুণ্য জ্ঞান, ভাঁলমন্দ জ্ঞান, হিতাহিত 
জান, কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান, সৌনধ্য-অসৌন্দধ্য জান, প্রতি মূলতঃ এক । 
তবে বিশেষ ঘটন! ব! বিশেষ ব্যবহার স্থলে তাহার ব্যবহারিক পার্থক্য থাকে 
মাত্র! যেমন, আমাদের কাঁজের মধ্যে কতকগুলি ভাল, কতকগুলি মন্দ, 


(১) বিলাতী দার্শনিকের কথায় জ্ঞান [0700] (09807), 
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(কতকগুলি কর্তবা, কতকগুলি অকর্তব্য, এইরূপ সাধারণ ছদ্ছজ্ঞান আমাদের সকলে- 
রই আছে। তবে কোন্‌ বিশেষ কাজ ভাল, কোন্‌ কাজ মন্দ, কোন্‌ কাজ কর্তব্য, 
ৰা কোন্‌ কাজ অকর্তব্য, গে বিষয়ে আমাদের ধারণার পার্থক্য থাকিতে পারে, 
এবং দেই বিশেষ জানের ক্রমবিকাশও হইতে পারে। এই কথ! সত্য হইলে), 
সাজ ব| বাহ্বিষয় ইইতে আমরা এলস্বান বা চিৎ্শক্তি লাভ করিতে পারি না 
বে, ভাহ। শ্বতঃসিদ্দ (17769161071) একথ| স্বীকার করিতে হয়। বিস্ 
যে বিশেন জান প্রমাণজনিত, যাহাকে প্রমাজ্ঞান বলে, যাহা বিষ্যবিষয়ীর 
সহযেগে উৎপন্ন হয, যাহ! বাহৃজগত হইতে বা বিষয় হইতে আমর! লাভ করি, 
সাজ সেই জ্ঞানবিকাশে দহায়ত। করে, একথাও বলা যাইতে পারে | এ সমন্ধে 
আরও এক কথা আছে! আখাদের মূল জ্ঞানশক্তির বা চৈতন্যের ত্রসবিকাশ না 
হঈলেও, ষে অঙ্ঞান জ্ঞানকে আবরিত করির। রাখে, তাহা ক্রমে ক্রমে অপসারিত 
হইতে পরে, এনং সেই ক্রমাপসারণের ছার! ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়, 
এনং সাজ দেই অঙ্ছজানের ক্রমাপদারণে, ব। বাবহারিক জ্ঞানের ক্রমবিকাশ 
সহায়ত! করিতে পারে, একখা জ্ঞানবাদী পিতগন্র স্বীকার করিতে কোন বাবা 
হয় না, তাহ! বলিতে পারা যায়। 

১৪। তাঁহ! হইলেও, সমাজ যে মানুষ গড়িয়া জয়, একথা এই জঞনিবাদী 
গর্তিভগণ সাধারণতঃ শ্বীকার করেন ন।| তীহারা বরং সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষই 
সঙ্গজ গড়িষা লয় (১)। সাহার! যদ্দি আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের পার্থক্য, 
অপূর্ণ ও ত্রমবিকাশশীলত্ব স্মরণ করিতেন, ভাহা হইলে একথা বলিতেন না! 
পারনারধিক ভাবে জ্ঞান--এক অখণ্ড অবিভক্ত বটে, এজন্ঠ পারমার্থিক ভাবে এই 
জানের সমষ্টি হইতে পারে না|  অন্তদ্দিকে ব্যক্তিমানবের বাথহারিক জ্ঞান, 
অঙ্জানজড়িত, অপূর্ণ ও ক্রমবিকাশশীল বলিয়া, তাহার সমষ্টিতে কখন “সমাজ- 
জ্ঞান” কি পূর্ণ অনন্তভ্ঞান হইতে পারে লা। তাঙ্থাও অপূর্ণ থাকিবে। মুলজ্ঞান 
ব। চৈতন্য এক অবিভক্ত | জীবটৈ তন্যরূপে তাহারই অপূর্ণ সীমাবদ্ধ বিকাশ হয় 1 


(১) এই জনা কিল সমাজ, একথ। ভানবাদী জন্মাণ দর্শনিকশ্ে 
ক্যান্টও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহ। পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার মতে, আমা- 
দের এই মূল 41 9872102 জ্ন ব কত্তবাজ্ঞান যধন সকলের সমান, 'তধন ০ 
দে কর্তবানৃপ্ষিতেই সমাদ সংগঠন করিতে পারি । 

£ 


৩৪ সমাজ ও তাহার আদর্শ । 


নথ 


সমাজচৈভন্যরপে তাহারই অপেক্ষাকৃত পুর্ণবিকাশ হইয়া থাকে] এজন্য কথন 
স্মাজচৈতন্যকে, সেই সমাঁজস্থ ব্যক্তিমীনষের চৈতন্যেকর বা জ্ঞানের সমষ্টি বঙ্গা 
যাইতে পারে না। অপূর্ণত্ববৈর সমষ্টিতে শ্রন্কত পুর্ণত্বের ধারণা হয় না। আবার: 
ব্যবহারিক ভাবে “ব্যক্তিজ্ঞান ; ও * সমীজজ্ঞান- প্রত্যেকের পৃথক্‌। এব্যক্তিজ্ঞান 
নিজের স্বার্থ লক্ষ্য করিয়! কর্খথ করে] “সমাজজ্ঞান” সমাজের জন্য বা পরার্থে 
কর্তব্যকর্খে আমাদের নিয়োজিত করে। আমাদের ' এরই সমাজজ্ঞান--এই 
সাধারণ বর্তব্যজ্ঞান (৫7 ০৮8৮? জ্ঞান) একখ্বতব হইলেও, আমাদের সকলের 
মধ্যে তাহা সমীনরূপে বিকাঁশিত ৰা পরিপ্ব,ট হয় না| আর তাহার বিশেষ 
বিকাঁশ স্থলেও, কোন্‌ কাঁজ কর্তব্য, কোন্‌ কাজ অকর্তব্য, সে জ্ঞান আমাদের 
সকলের সম্জন নহে, তাহা উষ্লিখিত হইয়াছে। আমদের সংস্কার, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, 
শিক্ষা এবং অতীতের ও সমাজের প্রভাব অনুসারে তাহার গ্রতেদ হইয়া থাকে । 
অতএব আমরা সকলে মিলিয়া কোন্‌ কাজ কর্তব্য, কোন্‌. কাজ অকর্তব্য, কিসে 
সমাজের উন্নতি হয়, কিসে বা জবনতি হয়, তাহা একমত হইয়া অথকা অধিকাংশ 
লোঁকের অভিমত লইয়! কোন“ সময়ে স্থির করিতে পারি না। কেবল যে সকল 
লোকের জ্ঞন অজ্ঞানমুক্ত, স্বার্থ বা বাঁসনাবিবর্জিত, যাহারা 'আপ্ত”, তাহারাই 
এই সকল ব্যবহারিক কর্তব্য, দেশ কাল পাত্র অনুসারে স্থির করি পাবেন । (১) 
তাহাদের এই জ্ঞানের সিদ্ধান্ত, জতি ধীরে ধীরে কালবশে ও চে. কল অসাধারণ 
লোকের প্রভাব অনুসারে, সমাজে সাধারণ লোকের মধ্যে ভ্রমে : প্রবেশ করিয়া 
সমাজকে উন্নত করে। অতএব আঁমরা, কথন সকলে মিলিয় যুক্তি করিয়া সমাজ 
গড়িতে পারি না । মানুষ সমাজ গড়ে লা। আমাদের সকলের ব্যবহারিক জ্ঞান (২) 
একরূপ হইলে বরং একথা সম্ভব হইত। 





(১) এই জন্ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতান় উক্ত হইয়াছে,__ 
“কিং কম্ম কিমকর্ধেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ । 
তত্তে কম্ম প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাত 1 
কর্মণোহাপি বোব্যব্যং ঝেব্যব্যঞ্চ বিকল্প? | 
অকল্রণশ্চ বোদ্ধব্যং গহন! কম্মনপণোগতিঃ ॥ 
গীতা, ৪1 ১৬--১৭। 
(২) শঙ্করাচার্যের উল্লিখিত ব্যবহারিক জ্ঞান ও ক্যান্টের উল্লিখিত [)180- 
(1০0 749১0 -প্রায় একার্থবাচক, তাহা এস্লে উল্লেধ করা আবশ্ঠক | 


উভীয় অধ্যায়? ৬৫ 


১৭) এই জনবাদী পঙ্ডিতদের কথা এগ্থলে আর কিশেফ রি রে 
আআবন্তক নাই | পরই জ্ঞানবাদী পঞ্থিতছের সার আর এক জরেলীর পণ্ডিত আছেন, 
ঘহার।, এই মুলজ্ঞানের স্তাঞ়্ আমাদের স্বভাব বা প্রকৃতির পরিবর্তন ব1. ক্রমবিকাশ 
হয় না, ইছ। সিদ্ধান্ত করেন | মানুষ কেবল জ্ঞাত! নহে | -আবনুষ্ব-জাতা; কর্। 
ভোক্তা আমাদের অর্জনকৃত্তি কর্ধবৃত্তি ও -হুখপ্রঃখানুতৃতিবৃত্তি আছে। এই 
ষর্মবৃতি বা ইচ্ছাবৃতি ও হুখচুঃখানুতৃতিতবতি আমাদের, প্রক্কতিষ্ক। কেহ কেহ 
€(5০৮০7//7০287 প্রতৃত্তি) আরও ব্নেন €ষ, আমাদের বাদনাজাত প্রকৃতি 
এই ইচ্ছাশক্তি। ওই" ইচ্ছাশক্তিই আযাদের ম্বক্ূপ| জ্ঞান প্রথমে এই ইচ্ছা- 
শক্তি হইতে, এই ইচ্ছাশক্তির অধীনে, কেবল তাহারই বশে-.পরিচাপিত হইবার 
জন্ত, ৰিশেষ অবস্থায় অভিব্যক্ত হয় মাত্র। তবে জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে সেই জ্ঞানে 
খই ইচ্ছাবৃত্তির লয় হইয়! বাঁয়__ব'দনাবীজ নষ্ট হয় | আধাদের স্বরূপ 
খই ইচ্ছাশক্তি ' হইতে, আজাদের স্বভাব ব৷ প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি হয়. ইহার 
বলেন যে, আমাদের এই স্বাভাবিক চরিত্রের (17075516 010019607) বা শ্বরূপ- 
শ্বতাবের পরিবর্তন হয় না? কের্ল, বাহু বা ব্যবহারিক চরিত্রের (7701)170 
107,০৩1) পরিবর্তন হইয়। থাকে। (১) মানুষ তাহার" আত্মশক্তি বলে এই: 
স্বভাব বা প্রকৃতি লাভ করে তাহ। এ জীবনে শিক্ষ। বা অন্য অরস্থার দ্বার 
নংগঠিত বা পরিবন্তিত হয় না। যে স্বভাবভ: সৎ্.বা সাধুপ্রক্কতি, দে সংদারের শত, 
রাবা বিপৃন্তি অতিক্রষ করিয়াও ভাল থাকে। সে ষে অবস্থায় পড়ক,_-সে রাজ 
হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, সে “বড় লোক” হউক, 
বা ইতর লোক” হউক, সে নিরন্তর মুখের ক্রোড়ে লালিত, হউক, বা উৎকট 
ভখে ও ক্লেশের সংঘর্ষে অনবরত নিস্প্ধিত হইতে থাকুক, তাহার সে, 
স্বাভাবিক চরিত্রের পরিবর্তন হয় না। সে বরাবর সৎ থাকে। -আর ষে, 
স্বভাবতঃ অসৎ, সে যে অবস্থাতেই পড়,ক, বরাবর অদৎ থাকিবে | /অতএব বাঁহ্ব- 
বিবয় ব) সমাজ কধন আমাদের এই স্বাভাবিক চরিত্রকে সংগঠিত বা পরিবন্তিত 
করিতে পারে না। একথা কতদূর সত্য, তাহ! আমাদের. বিচার করিবার প্রয়োজন: 
নাই | আমাদের ভান আমাদের প্রক্কত স্বক্ূপ হউক, কিছ এই বাসনাজ পরক্কৃতি 





. ০) জর্্াণ দারশনিকশ্রেষ্ঠ ব ক্যাণ্ট € [05) সপেনহর, (807১9707997) 
শ্রস্ীতি পণ্তিতগণ এই তন বিশেষকূপে বুঝাইয়। দিয়াছেন 


৩৬ সমাজ ও ভাহার আদ*। 


আমাদের মুলনতা হউক, ভ্গনন্বরাপ আমাদের অজ্ঞানাবরণের ব্রমাপসারণে এই 
জ্জনের ক্রমবিকাশ হউরু, অথবা, প্রকৃতির আআপৃরণে আমাদের মূলন্বন্ূপ__ জগতের 
মুলমৃত্াস্বকূপ__বাঁসনা ঝ| ইচ্ছাশক্তি হইতে জ্ঞানের বিকাশ হইয়া পরিণামে আমাদের 
ঝাসনাজাত প্রকৃতি জানের পূর্ণ বিকাশিত অবস্থায় সেই জ্ঞানেই প্রবিশীন হউক, 
আমাদের মুলম্বস্জপ যাঁহাই হউক, আমাদের এই জ্ঞানের বা . প্রকৃতির যে ক্রমবিকাশ 
হয়, তাহা.আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হই । অতএব আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের 
সয়ে ব্যবহ!রিক চরিত্র যে সমাজের সহায়তা বিকাশ হইতে পাকে তাহা আমাদের 
কাহারও স্বীকার করিতে বিশেষ আপত্য হইতে পারে না। (১) 

১৮। আধুনিক শ্রেষ্ট গাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের এই বিভিন্ন সিদ্ধান্তে ও তাহারে 
মীমাংসায়, আর্ধ্যঞধিগণ বনু পুর্বে উপনীত হইয়যছিলেন। আমাদের শানে জীবের 
জন্মাস্তরবাদ ও পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারের বথা স্বীরুত হইয়াছে । এই পুববজন্ম 
স্বীকার না করিলে, জ্ঞানতত্ব ও উল্লিখিত স্বাভাবিক চরিত্রের (বা 17017 4 
€000190167 এর) প্রক্কত তত্বও বুঝা যায় না। আমাদের *'ন্মতে, মাতষ জাতি 
বটে, জ্ঞান ব্র্স্বরূগ কটে। কিন্বু,মানষে এই জ্ঞান তাহার টমনান্রাতঅন্তানজড়িত্ 
ও পর্বজন্ার্জিতসংস্কারনদ্ধ। তাহা দ্বারাই জনের বিকাশ নিরসিত হস্ত) এত 
আক্তন সংস্কার মধ্যে যে গুলি স্ুটনোকদুখ হয, তাহা হইতেই আন্ষ ভাহাত 
স্বভাব ঝ প্রকৃতি লাভ করে। মানবাল্স। এই স্বভাব লইয়াই জনা গ্রহণ করে। 
বাহপ্রকৃতি দৈব বা পুরুষকার এই স্বভাবের বিশেষ পরিবর্তন তপারে নাঁ। 
আহারা এই স্বভাবের বিকাশে মহায়ত। করে মাত্র। এই স্থভান এানবেব আধ্যাঁ 
স্মিক শি । তাহার প্রভাব ষড় অধিক | আধিত্রোতিক বা আবিদৈবিক শক্তিতে 


(১ ফরাসি দার্শনিক রূসো মানুষের এই শ্বাভাবিক চিক স্বীকার করিয়। 
বলিয়াছেন যে, সমাজের ছারা তাহার উন্নতি হয় না, তবে অবনতি হয় একথা 
সত্য । তাহার মতে মানুষ স্বভাবতই সরলপ্রকৃতি_ নির্শলচরিত্র | আদিম 
অবস্থায় মনু এইরূপ সরলপ্ররৃতিথুক্ত থাকে। পরে সমজ ভাহাকে নষ্ট করেে। 
মগাঙ্ছের কল্যাণে দে মিথ্যাকথা, জাল, জুয়াচুরি শিক্ষা করে, দে দণ্যু বা রাঙ্ষস- 
প্রক্কতি হইয়া পড়ে। সমাজ হইতেই তাহার স্বাভাবিক নিশুলি স্বভাবের এইরূপ 
পরিবর্ভন হয়। সমাজ তাহাকে দেব গড়িতে বানর গড়ে। কূসা ক্রমোরতিবাদের 


পরিবর্জে কতকটা ক্রমাবনতিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। মারধ্যপ্জগিগণ উভযবদই 
স্থীকার করিতেন । 


ভৃতীয় অধ্যার| - ৩ 
সেন জন্য তাহার বিশেষ পরিবর্তন হর না। যে পরিবর্তন হয়, তাঁছ। সারা । 
যেদন কোন বৃহৎ জড়খণ্ডকে কোন ক্ষুদ্র জড়বণ্ড আকর্ষণ করিলে, প্রান্ত 
নিয়মে, সেই বৃহত্ড জড়খণ্ডের সামান্ত মাত্র গতি লক্ষিত হয়, তেমনই বাহ 
শকৃতি ক সমাজের রা মানবের সেই স্বভাবের কিঞিত পরিবর্তন হইয়া খাকে। 
এই পরিবর্তনই আহার ভবিষ্যৎ জীকন, তাহার পরজন্া নিয়মিত করে৷ নতুব! 
যদি মানুষের ইহজন্মের হুখ ভুখ, তাহার জ্ঞান বুদ্ধি বা শক্তির বিকাশ প্রভৃতি 
সমুদা়ই তাহার অর্দূষ্ট বা পূর্বজন্দার্ড্িত কর্ধ্ের ফল হইত, যদ্দি তাহা! কেদল 
তাহার পুরুধকার বা আঁয়শক্তির উপর নির্ভর করিত, যদি তাহার জন্ম হইতে 
মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারই তাহার পুর্ববজনুর্িত অদৃ্ট ও পুরুবকারের গ্্ারা 
নিয়মিত হইত, এবং অন্ত কিছুর উপর নির্ভর না করিত, যদি তাহার অনুষ্ট ক! 
স্বভাব পূর্ব পূর্ব জন্মের কন্মার্দ্দিত হইলেও এ জন্মে সেই অর্জনে তাহার কোনরূপ 
হাত না থাকিভ, যদি ইহাই আমাদের শান্নের প্রকৃত অভিপ্রায় হইত, তবে অবস্থাই 
স্বীকার করিতে হইত যে, তদনুসারে, সমাজ মান্ুব গড়িক! লয়, একথ! কখন সঙ্গত 
ইইভে পারে না। আমর। একথ। পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

১৯। আমরা এই সম্বন্ধে আমাদের দেশের আর এক শ্রেণীর পগ্ডিতগণের 
কগ। উল্লেখ করিব মাত্র। ইহার! শক্তিবাদী বা প্রক্ৃতিবাদী। ইহাদের মতে, 
প্রক্কতি চৈতগ্তন্রপিণী, প্রর্তি ব্রঙ্গশক্তি। শক্তি ও শক্ষিঘানে কৌন প্রভেদ 
নাই। এই প্রক্কতি হইতে জগতের স্ট্টি স্থিতি লয় হয়। মানবের প্রক্তিও 
এই মহাশক্তির বিশেষ বিকাশ মাত্র | যেনন ব্রহ্গস্ষষপ জ্ঞান-_এক অথণ, 
মানবে সেই জ্ঞানেরই অভিবান্তি হয়, তেবনই শক্তিরূপ! ত্রহ্মপ্রকুতিও--এক 
অগণ্ড, মানবে সেই প্ররুতিই মানবের প্রকুতিরূপে, ভাহার স্থুল সুক্ম শরীররূপে 
খ্ি ভবাক্ত হয়। মানবের চৈতন্ত, দ্ধ গতি, ল্রীতি, দয়া, মোহ, ক্ষুবা, নিদ্র। (১) 


(১ ) দ্যা দেবী র্বহৃতেযু বিঞুনায়েতি শবদিতা,.. 2 . ইতভ্েতাভির্ী়তে,.. টং 
»বুদ্ধি-**নিদ্রা-ক্ষুধা-শকি-- তৃষ্ণা উর রা ত...লজ্জা-..শ্ান্তি... শ্রদ্ধা... 
»*কান্তি-.লক্ষ্ী--.বৃত্তি--স্থৃতি'দরা-*-তুষ্টি-মাতৃ-ততচিতি-তন্্রান্তিরপেণ সংস্থিতাশ 
রি ৫1 ১৬৬ তমন্তর ॥ 
সেই শক্তির মহাতন্ব আমরা এই মা্কগেয়চণ্ডী হইতেই বিশেষরূপে বুঝিতে 
পারি। এ চণ্তীগ্ শক্িবাদী পঞ্ভিহ্দগের ম্লগ্রন্থ। ৃ 


শাক উ ১:15 


৭ 


গনিবেন বানা, হার 


রর ভগ্রাহা, ও প্রতি 





॥ 


তাহার জঙ্গি পংক্কার ধ। বামনাড়াত এক্কতি অনুসারে তাহাকে পরিচালিত 
ক্বরেন। সেই প্রকৃতি প্রন হইলেই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়, সক্তি অভিনূথে 
ফাবের গতি হয়। (১) জগংরূপিণী--জগতের শক্তিকপণী এই মহাপ্রককতি 
জগতের ক্রমবিকাশ করেন, সমাজের ও মানবের আহ্রী ও রাজদ প্রকৃতিকে 
ত্রমে ত্রমে অভিভূত করিয়। তাহাদের সত্বশক্কি ঝ তাহাদের দৈবপ্রক্কতির বিকাশ 
ফরেন, সমাজের ও দানবের ত্রমোক্নতি করেন |. এই মহানঘতানয়ী গ্রক্কতি 
যেমন একদিকে মাননগ্রকৃতিবীজন্কপে ব| মাঁনকের শক্তিন্রপে মানবে অধিষ্টিত, 
তেমনই সেই প্রতিই বাঙ্প্রকৃতিরপে, সমাজরূপে বা সমাজশক্জিরপে, মানবের 
মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ন্ষপে, অর্থাৎ তাহার অনুকুল বাহঅবস্থারপে অভিবান্ত | 
সুতরাং এই শ্রেণীর দার্শনিক প্ডিতগণের মতে, মানবের আত্মশ্ভি বলে এবং সমাজ 
ও বাহপ্রক্কতি সহায়ে খনবের, ক্রমবিকাশ স্বীকত। এ তত্ব যে মহাঁসত্য 
নিহিত আছে, তাহ। আমরা বরথাস্থানে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 

২০। এই সকল কুট দার্শনিকতন্ব আমাদের আর. আবি, লখের প্রয়োজন 
নাই। যে যে বিভিন্ন শ্রেণীর পঞ্িত্রগণের অভিমত পুর্বে ।'গাপত হইল, তাহা 
হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সমাজ নানুষ গড়ি লয়, একথা অনেক ঘর্শনিক 
পণ্ডিত সাধারণতঃ স্বীকার করেন ঘা। মানবায্া যে খ্ত্মশক্তি লইয়া জন্মাগ্রহণ 
করে, জন্ম হইন্তে মৃত্যু পধ্যস্ত সে সেই শক্তি দ্বারাই নিয়মিত হয়, সমাজ বা 
কোনরূপ বাহ্শক্তি ঘর! সে বিশেষরূপে পরিচালিত বা পরিবণ্ডিত হয় না-_ 
ইহাই ইহার! সিদ্ধান্ত করেন। পন্দান্তরে অন্ত কয়েক শ্রেশীর দার্শনিক পর্জিত 
আছেন, ধাহারা আদৌ এই আত্মশক্তি স্বীকার করেন না। সুতরাং বাহৃবিষয় 
ও সমাজের দ্বারাই যে মানুষ গঠিত হয়, ইহাই ইসরা সিদ্ধান্ত করেন। ইহাদের 
মধ্যে জড়বাদী পঞ্ভিতগণ, প্রধান। ইস্ঠারা জন্মাস্তর মানেন না, আত্মার স্বত্ 

অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইহারা আত্মাকে “মদশক্তি'র গ্তায় জড়পরমাণু 


(৯) দ্ং বৈ গগন ডুবি মৃক্তিহেত্ঃ 1 চততী, ৯১। ৫ 


তৃতীর অধ্যায়।' ৩৯ 
চি মংযোগকল সিদ্ধান্ত করেন । আর এক শ্রেণীর. দানি আছেন, 
হারা পরকাল স্বীকার করেন বট, কিন্তু আত্মার স্বাভাবিক সক্তি”স্বীকার রুরেন . 
লা ইহারা মনাখ্যিবাদী_মনকৈই আত্মা বালিয়া সিদ্ধীস্ত কয়েন। ইহাদের 
মতে জন্মকাল্নে জীবাত্মার কৌন বিশেষ শক্তি ধাকে না তাঁহার ফী মোমের মত: 
কোমল থাকে," বাহাবিষয় তাঁহার উপর ছাপ্‌ দিয়া তাহাঁকে ফেন্রুপ করিয়া 
গড়িয লা, সৈ সেইকপই গঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ আমার 
জ্ঞানশক্তিও স্বীকার করেন না। ইহারা আত্মাকে জড়মবভাব বলেন। - বিষয় 
ইঞ্জিঞ় ও অস্তঃকরণের সহিত আত্মার সন্ধ হেতু আত্মাতে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, জান 
আত্মার আগন্তুক ধর্ম-_ইস্ছারা একথা বলেন। ইহা আমাদের দেশের ন্যায় ও : 
বৈশেধিক দর্শনের এবং নীমাংগাশাস্তরজ্জ প্রভাকরের মত। এই সকল শ্রেণীর পণ্ডিত- 
গণের মধ্যে আধুনিক বিবর্তনধাদী পর্ডিতের স্থান। ইহার! মানবজাতির 
ক্রমবিকাঁশের সহিত ব্যক্তিমানবের ক্রেমপরিণতি স্বীকার করেন, এবং বাহাবিষয়কে 
সেই ক্রমপরিণতির কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই বিবর্কনবাদী পত্ডিতগণের 
মধ্যে হার্ট স্পেন্সর শ্রমুখ পত্তিতগণ ব্যক্তিমানবের ত্রমপরিণতিতে পিতৃমাতৃশক্তির 
ক্রিয়া দেখিতে পাঁন। তাহারা এই পিতৃমাতৃশক্তিকে 77171 বলিয়াছেন। 
এই পিতৃমাতৃশক্তির কথা পরে উল্লিখিত হইবে। এই পণ্ডিতগণের মতে মানবের 
কৌন “আত্মশক্তিঃ নাই | সে কোন আস্মশক্তি বা সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ 
করেনা । তাহার যদি কোন আঁত্বশক্তি থাকে, তবে তাহা এই ধনীতৃত পিতৃঘাত- 
শক্তি। বীজের মধ্যে যে বৃক্ষত্ব থাকে, বীজ যেমন সে বৃগ্ষত্ব মুলবৃগ্ষ হইতে 
লাত করে, তেমনই মানুষও পিতামাতা হইতে তাহার দেহ ও অন্তঃকরণ গঠনো- 
পযোগী শক্তি ও উপকরণ লাভ করে| ইহাই কেবল মানুষের নিজন্ব। তাহার 
আর কোন নিজস্ব থাকা স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই । ইহাদের কথায় “বীজ 
আগে না বৃক্ষ আগে হইয়ছে,»_-এই প্রাচীন তর্কের বিষয় মনে পড়ে। ইহাতে 
আরও অনেকবূপ আপত্য হইতে পারে। তাহা আর এস্থলে উল্লেখের আবশ্তুক 
নাই। এই সকল জড়বাদী পণ্ডিতের কথা, আর আলোচনারও প্রয়েজন নাই । 
২১। আমর! এ পর্যন্ত যতদূর বুঝিতে চেষ্টা করিগাছি, তাহা হইতে বলিত্তে 

পারি যে, সাধারণ ভাবে এ সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিতগণকে ই শ্রেণীতে বিভাগ 
বরা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর পত্তিত মানবের উপর বাহজগতের প্রভাব 


৪* সমাজ ও ভাহাঁর আঁদশ | 


স্বীকার করেন নু স্বাভাবিক শক্তিবলেই মীনবা্ার বিকাশ হয়, ভাহার ধাব- 
হারিক উন্নতি অবনতি হয়, ইছাই সিদ্ধান্ত করেন। আর গক শ্রেণীর পণ্ডিত, 
মানবের এই স্বাভাবিক শক্তি আনো স্বীকার করেন না, কেবল বাহুজগতই তাহার 
উন্নতি বা! অবনতির কারণ, তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায়, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করেন। প্রথম শ্রেণীর পশুদের সতে,_সমাজ মাত ষ গড়িতে পারে লা, মানুষই 
সমাজ গড়িয়। লয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতগণ সম'জের শ্বতন্্ সত্তা স্বীকার করেন 
না-সমাজশরীর বা সমমাজাস্মা শ্বীকার করেন না । তাহা, না শ্বীকার করিলেও, 
ম্াজ মানুষ গড়িয়। লয়, একথা! তাহারা বলিতে পারেন। মাঁণৃষ টক্তি করিয়া 
সমাজ গড়ে, ও পরে সেই মমাজের ছারা নিয়মিত হয়, হইাও তাহার! শ্বীকার 
করেন। 

খাহানা আত্মবাদী বা বিজ্ঞানবাদী, বাহার! মানবের নিজশক্তি বলে অন্য 
শক্তির লহায়তা বিনা মূষাত্ব বিকাশের কথা বলেন, অথবা যীহার! মানবের 
আম্মশক্তি বাদ দিয়া কেবল বাহাবিষয়ের ছার! ব৷ আনুসঙ্গিল অবস্থার ছারা তাহার 
দদৃষাত্ড বিকাশের তন্থ বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের মত আংশিক সতা ! এই 
বান প্রতিবাদের দামন্তে করিয়া! উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে না পারিলে, 
আমরা শ্রারুত তন্ব লাভ করিতে পারিব না| কিন্তু কিরপে এই সামঞ্তন্ত হইতে 
পৰে, তাহা শ্র্থলে বুঝবার গ্বান নাই-গ্রুয়োজনও নাই | "বে ও সম্বন্ধে 
আইমাত্র বগা যাইতে পারে যে, অন্তের সহায়তা* বিনা, কাহা; |নজশক্তি না 
থাকিলে, তাহার বিকাঁশ হইতে পারে না যাহাতে যহ। লাই, তাহাতে 
তাহ! কথন হইতে পানে না। অন্যের সমবায়ে তাহাতে নৃতন সন্বার বা নূতন 
শক্তির বিকাশ হইভে পারে না| তাহার শক্তিত্রিয়ার বা গুণের পরিবন্তন হইতে 
পারে মাত্র। অন্যের সমবাঁয়ে বা অনুকুল অবস্থার সহায়ে, কেবল যাহাতে যাঁহা 
আছে ত!হারই বিকাশ হয়। আর দে সহায়তা না পাইলে তাহারও বিকাশ 
হইতে পারে না। আগাদের গেেশের দার্শ নকগণেত “*শবিবাণের » ছৃষ্টাস্তের হ্যায় 
আমরা বলিতে পারি যে, আমাতে যদি শুঙ্গ উৎপাদন করিবার শক্তি অন্তর্নিহিত 
না থাকে, তবে কোনরূগ অবস্থাতেই আমার শৃঙ্গ হইতে পারে না। তেমনই 
আমাতে হস্তপদাদি অঙ্গবিকাঁশের শক্তি থাকিলেও ঘাদ অনুকূল অবস্থার সাহায্য না 
পায়, হবে আমার হস্তপদাদি অঙ্গের বিকাঁশও হইলে না। আমাদের জ্ঞানশক্তি 
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আছে বটে, কিন্তু বাহাবিষরের সহায়তা ব্যতীত সে জানের বিকাশ হইতে 
পারে না। ঘর্শনেত্ ভাষায়, কোন “ভাব”পদার্থই সহকারী কারণ বা নিমিত্ত কারণ 
ব্যতীত বিষাঁশিত হইতে পারে না, কোন কার্য উৎপাদন করিতে পারে না। যাহা 
সমবায়ী কারণ, তাহাতে দিমিত্ত কারণের মংযোগ হইলে তবে ভরিয়া আরম্ত হয়া 
সেই ভ্রিগা সমবায়ী কারণেরই প্রাধান্য থাকে, তাহাতে, সেই সমবায়ী কারণে যে 
ভাব” বা যে লতা থাকে, ভাহারই বিকাশ হয়। আমরা সর্বত্র এই নিয়ন বুঝিতে 
পারি। অতএব দর্শনের ভাষার আমরা বলিতে পারি যে, মানুষ ভাবপদাথ 1 
ভাহার বিফাশে তাহার আত্মশক্তি লমবায়ী কারণ । আর অনুকুল বাহা-অবস্থা সেই 
বিকাশের সহায় বা নিমিত্ত কারণ মাত্র | 

ইই| ব্যতীত আনাদের আর এক কথা মনে রাখিতে হইবে লংলারে কিছুই 
স্তন থাকিতে পারে না। অন্যের সহিত মন্বন্ধ বা সংশয় বিনা কাহারই অস্তিত্ব 
থাকিতে পারে না। অগবা যদি থাকে, তবে ভাহার কোন বিকাশ বা পরিণতি হয় না| 
কেন বস্থঈ তাহার সংনষ্ট ভন্ত বন্র নহিত মন্বন্ধ ব্যতীত বুঝ বায় না। বাহা- 
বিষয়ের সহিত অনন্বদ্বভাবে আমরা দানষকেও বুঝাতে পারি না। বাহ্বিষয় 
মানুষকে নিয়নিত করে, নানুষও্ বাহাবিষয়কে নিয়মিত করে। বলিরাছি ত, ঘাত- 
গরভিঘাতই সংসারের নিরন। সেইজন্য বাহৃবিধঘ বাদ দিল মানবের কিছুই 
বুঝ! যায় না| আবার জাত! আমাকে বাঁদ দিলে ভেয়ে বাহৃবিষয়ও বুঝ যায় না। ইহা! 
বড় জটিল দার্শনিক তত্ব! আদরা*দর্শনের ভাবার বলিতে পারি ষে, কোন “একক 
তাহার সংস্্ট 'অগ্” ব্যতীত ধারণা করা যার না। সুধু তাহাই নহে | দেই 
“এক” তাহার সংস্যষ্ট অন্যের সমষ্টির সমান | অথবা দেই “এক” ও তাহার সংস্থট 
অন্টের লমবায়েই তাহার পূর্ণ একদ্ব। এই যে “আমি_আমাকে, আমার “িদং, 
বা আনার মংসষ্ট বাহাবিষয়র সহিত নিলাইয়া বা একীভূত করিয়া লা দেখিলে 
বুঝিতে পারিব না| জ্ঞানে অহংঃ ও হিদং বা জাতা ও জেয, ইহাদের মিলনেই 
আদার জ্ঞান, আমার পূর্ণ ব্যবহারিক আগিস্। আমার জ্ঞানে এই হিদং, 
ঝ। এই বহ্িবিষয় বাদ দিলে আমার ভান থাকে না, এ আমি থাকি না। আমার 
জণনে, এ “ইদংজ্ঞান, এই জে লিবগের জ্ঞান, যত বৃদ্ধি হইবে, আমার 
'আসিঙের? বিকীশ তত অধিক হবে| ভানে_ আমার জেয ভিদং'এর বিকাশের 


সঙ্িত, আগার অইংাএর বিকাশ হহনে। দেইরপ কাম বাদ দিলে কন্তা থাকে না] 
ও পা 


৪২ সমাজ ও তাহার আদর্শ । 


কর্মের পরিসর বৃদ্ধি হইলে, কর্তার পরিসর বা বিকাশ বৃদ্ধি হর। আবার “ভোগ্য” 
বিষয় বাদ দিলে “ভোক্তা, থাকে না। এক কথায়, “বিষয় বাদ দিলে “ব্ষষী” 
থাকিতে পারে না। আমরা মুল সম্বন্ধবিহীন “অহং'কে 4 ছদংংকে জানিতে 
পারিনা! এই 'অহং ও হর্দং'এর সমবায়ে বা সঙ্গ “হতে ষে ব্যবহারিক 
“অহং, বা ব্যবহারিক “ইদং*, তাহাই ফেবল আমাদের «- !নের বিষরীভূত হয়। 

ঘর্শনের এই জটিল ঢর্বোধ্য ভাব ছাড়িয়া দিং নরা বলিতে পারি যে, 
ঘান্ুষ এবং তাহার প্রত্যক্দ ও পরোক্ষভাবে সংস্থষ্ট 1 (৮000৯) ইহাদের 
মধ্যে পরস্প্র ঘাভপ্রতিঘাতেই ব্যবহারিক মানুষের 7১ হয় ৮াহীর জ্ঞান- 
বৃদ্ধি, চিত্তবৃত্তি ও কন্মবৃত্তির বিকাঁশ ও পরিণতি হ মানুষ তাহার নিজস্ব 
শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে। সেই শক্তির সহি. বয়ের সম্বন্ধ হয়, ঘাত- 
প্রতিঘাত হয়। এই সম্বন্ধ বা ঘানপ্রতিঘাত না থাকি: ানুধের বিকাশ আদৌ 
কজনা করা যায়না । শুধু মানুষ বলিয়া নহে! ভ 7 সর্বত্র এই নিয়ন। 
সর্বত্রই বিষয়ের সহিত বিধয়ান্তরের সনবন্ধ ও ঘাতপ্রতি. হহতেই সেই বিষয়ের 
পরিবর্তন বা পরিণতি হয় জগতের পরিণতি হয়। যে এক পরমাণুর সহিত অন) 
পরমাণুর সম্বন্ধ বা ঘাভপ্রতিঘাত না হইত, যদি জড়পদ:: মধ্য রাসায়নিক আকর্ষণ- 
বিক্ষেপক্রিয়া না থাকিত, তবে রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ দ্বারা জড়জগতের পরিণতি 
হইত না, জড়জগত পুণ্তীকৃত অবিশেষ পরমাণু অবস্ত!। বা সুঙ্ ভৌতিক অবস্থা 
(70010055126) বা মূল প্রকাতির অবিকৃত" অবস্থা অতিক্রম করিয়া বর্তমান 
অবস্থায় আসিতে পারিত না । যদি ক্রৈবশক্তি বা প্রাণশক্তি বলে পরমাণ্বিশেষ 
একীভূত হইয়৷ জীবকোব উৎপাদন না করিত, তবে জীবজগতের বিকাশ হহত না। 
যদি জীবানুর সহিত বাহাবিষয়ের নন্বন্ধ ও থাতপ্রতিথাত না হইত, তবে ক্রুদ- 
আপুরণে জীবজাতির পরিবর্তন বা পরিণতি হহত না| “এক” হহতে “বন্থ'র 
বিকাশ, ও এই বহুর মধ্যে গ্রাত্যেক একের সহিত অন্তের সন্বপ্ধ ও ঘাতগ্রতিঘাতত 
জগতের বিবর্ভনের ব! পরিণতির কারণ। 

২২। বাহাবিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ও ঘাতগতিঘাত হইতে মানুষে মন্যাত্বের 
বিকাশ হয়,_-এ কথা, বীজ হইতে কিরূপ বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, তাহা আলোচনা 
করিলেও বুঝিতে পারা যায়। আমাদের শান্্রনতে আব্রঙ্গঠণ--সমদায়ই জীব। 
সকলেরই বিকাশ সন্ধে একই নিয়ঘ। বৃগবীজের অস্তনিহি্ শক্তি আছে, তাখ। 
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আগদের স্বীকার করিতে হয়। 'অতি ক্ষুদ্র অশ্বথবীজে অশ্বখবৃদ্ধ বিকাঁশের শক্তি 
অন্তনিহিত আছে,__-অশ্বখবুক্ষের স্ক্মাবস্থা ব! সংস্কারাবস্থা নিহিত আছে, তাহ! আমরা 
বলিতে বাধ্য হই। আধুনিক জীববিজ্ঞানশান্ত্র প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, সমস্ত 
বীজ ব্যাপিয়া এই. বুক্ষউৎপাদিবাশক্কি' থাকে না। তাহার মধ্যস্থিত অতি সুক্ষ 
কোধবিশেষে, অথবা! দেই কোর্াস্তর্গত তরল অংশে, এই শক্তি নিহিত থাকে। 
বীজের অবশিষ্ট অংশ সেই জীবকোষের আহার ও রক্ষার জন্য থাকে। কোন 
দ্িদল বীজ্জ হইতে যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তখন বীজের এই দুই দলের মধ্যস্থক্ত 
বিন্পরিমিত স্থান হইতে অগ্কুর বাহির হফ়_ঢইটা দলই থাকিয়া যায়, ইহা স্পষ্ট 
দেখা যায়। ডিষ্ব হইতে শাবক উৎপত্তিরও এই নিয়ম.। যাহা হউক, এইরূপ 
বীজে বা ডিন্বে তাহার অস্তনিহিত শক্তি থাকে । দেই শক্তি থাকাতেই অঙ্থথ- 
বীজ হইতে কেবল অশ্বখবৃক্ষই উৎপন্ন হইতে পারে, হংসডিত্ব হইতে কেবল হংসই 
উৎপন হয়। বাহৃবিষয় বা আনুসঙ্গিক অবস্থা বাঁজের স্বরূপকে কখন পরিবত্তিত 
করিতে পরে না, তবে কখন. কখন বাহ্‌পরিবর্ভন সংঘটিত করে, এরই মাত্র। 
অবস্থা-অনুসারে কখন কথন সুমিষ্ট আমেরামধীজ হইতে অন্নরসমুক্ত বা বিশ্বাদ আমের 
বৃক্ষ জন্মিতে পারে বটে, অথবা! বিস্বাদ বা অশ্লরসযুক্ত আয়েন নী হইতে নুস্থাহ 
মধুর আত্মের বৃক্ষ জন্মিতে পার বটে, কমলালেবুর বীজ স্থানচ্যুত হইয়া রোপিত 
হইলে “গোড়।' লেবুর বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে বটে, কিন্তু উততয স্থলেই আত্ম 
বা লেবুর পরিবর্তে অন্য ফলের বৃক্ষ'জন্মিতে পারে না। অন্তদিকে আমর! দেখিতে 
পাই যে, বাহাবিষয় বা আন্তসঙ্গিক অবস্থার সহায়তা বিনা, অশ্থখবীজ কখন; অধখ- 
বুক্ষে পরিণত হইতে পারে না,__আশ্রবীজ. কখন আত্মবৃক্ষে পরিণত, হইতে পারে 
না। বীজ বৃষ্ষে গরিণত হইতে হইলে, তাহার কতকগুলি আনুসঙ্গিক অবস্থার 
সহায়ত! প্রয়েজন হয়। নতুবা তাহার, পরিণতি সম্তব হয় ন!। প্রপমে শ্রাহাব উপমুক্ 
ক্ষেত্রের প্রয়েজন। তাঁহার পরতাহার অনুকুল জল বাধুর প্রয়োজন। তাহার, 
পর অত্যন্ত তাপ বা অত্যন্ত গ্রীষ্ম, প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থা হইতে, “জীওতা” ঝা 
ণ্ড পক্ষী হইতে তাহাকে রঙ্গার প্রয়োজন । তরে. বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে,। 
তবে বীজ তাহার অন্তনিহিত উচ্চতর জৈবশক্তি বলে, বাহিরের জড় ও. জী বাসুদের, 
আকর্ষণ করিয়া, তাহাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া, তাহাদের খাদ্যরূপে গ্রহণ 
করত: নিজ্েক অগীভিত কবিষ। লই, নিজের, শবীব বিকাশ করিতে পারে। ফে 


৪৪ সমাজ ও তাহার আদর্শ! 


বৃক্ষ কেবল শীতপ্রধান দেশেই বন্ধিত হইতে পারে, তাহার বীজ সহজে শ্ীকবপ্রধান 
দেশে বৃক্ষে পরিণত হইতে পারে না। তেমনই গ্রীক্ষপ্রধান দেশের কোন প্রাণীকে 
সহজে শীতপ্রধান দেশে বীাচাইয়। রাখা যায় না। সর্বত্র এই নিয়ম। অনুনূল 
অবস্থার সহায়তা ও গ্রতিবুল অবস্থার প্রভাব হইতে অব্যাহতি ব্যতীত, কোন 
উদ্থিদ বা প্রাণীর উপবুক্ত বিকাশ হইতে পারে না। হুতরাং কেবল বাঁজের অস্ত- 
নিহিত শক্তিই কোন জীবের বিকাশ ও পরিণতি পক্ষে যথেষ্ট নহে। মানবের 
ঘিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম | ঃ 

৩। অতএব মানবের পরিণতি ও বিকাশের তন বুঝিতে হইলে, খানৰ 
যে তাহার নিজস্ব কিছু বা আত্মশক্তি লইরা জন্মগ্রহণ করে, ইহা স্বীকার করিতে 
হয়? মানব ব্রঙ্গ হউক, বক্ষম্বভাব হউক, জ্ঞানস্বরূপ হউক, ব। ঈশ্বরস্তষ্ট হউক, 
কি প্রর্তির ক্রম-আপুরণে জড় হহতে পরিণত হউক, তাহা আমরা জানি না। 
মানবের প্রকুত স্বরূপ কি. তাহ! আমর এই অঙ্ঞানজড়িভ সীমাব জ্ঞানে জানিতে 
পারি না। বিশেষ মাধনাধলে ব্রন্গক্ঞান না হইলেও “এক বিজ্ঞানে সব্ধবিজ্ঞান” 
লাভ ন। হইলে, আমর! কাহারও স্বরূপ জানিতে পারি ন,। আমরা কেবল বাব- 
হারিক আম্মার কথা জানিতে গাৰি-এস্থলে সেই বাধহারিক ক্সার কথা, (৪07 
79016 ২০] 1)0100070)000] 080 রর কথ।) বলিতেছি, স্কুল কম বা কারণ 
শরীরাভিমানী আত্মার কথা বলিতেছি । আদর; এই মারাবন্ধ খানে আমাদের 
যাহা স্বরূপ (170: ৪610 01)৭01016 16 বা নেশা সন) আমাদের 
যাহা স্বভাব (10010৯16- 010017 00) যাহা আমাদের মূলদন্থা (11710717101) 
তাহা জানিতে পারি ন।| তবে মানবের যে নিন কি আছে, ইহা না স্বীকার 
করিলে চলে না, তাহ। আমর বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । এই নিজস্ব কিছু তাহার 
মাস্মুশক্কি, অথবা আম্মশক্তি ও পৃর্বজন্মার্জিত সংঙ্গার। এই নিজশক্তি বলে 
মানুষ মানুষ হইতে পারে। অশখবীজ হইতে থেনন অশ্ব বু জন্মে, অন্ত বৃক্ষ 
জন্মিতে পারে না, তেদনই মানুষ তাহার এই নিজস্ব শক্তিবলে মানুবই হইতে 
পারে, অন্য কিছু হইতে পারে না। কিগ্তু তাহার এই মানুষ হইতে হইলে, 
আনুসঙ্গিক অবস্থার সহায়ত্তা আবশ্যক করে। তাহাকে পিতৃশক্তি বলে মাতৃগভে 
জন্নগ্রহণ করিতে হয়, পিলুমাতৃশক্তি বলে শরীর গ্রহণ করিতে ভয়, পরে সমাজ্জ- 
সহায়ে তাহাকে বন্ধিত হইছে হয়| তাহা নং হলে, ভাহার মনধ্যঙ্জের বিকাশ 


তৃতীয় অধ্যায় ৪৫ 


হইতে পারে না। অনুকুল অবস্থায় ভাঁয়ার মনুষ্য বিকাশে হবিধা হয়, প্রতিকূল 
অবস্থায় সেই বিকাশে বিদ্ব হয়। 

সর্বত্র এই নিয়ম। তবে এসম্বন্ধে আরও এক বথা আছ্ে। মানুষকে, 
সাধারণত: ঢই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারা যায়] কোন কোন লোকের উর্লি- 
খিত আধ্যাত্মিক শক্তি বড় অধিক] সে শক্তিবলে তাহারা অনুকুল বাহাবিষ্গ 
লাভ করে, হুতরাং বাহাবিষয় তাহাদের বিশেষ পরিবর্তন করিতে পারে না, বাহা- 
অবস্থা তাহাদের বিকাশে সহায় হয় মাত্র আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদের 
আধ্যাত্মিক শক্তি বড় ক্ষীণ । বাহাবিষয় তাহাদিগকে পরিবর্তন ঝরে | তাহাদের: 
উপর বাহ-অবস্থার প্রভাব বড় অধিক। সাধারণ লোক সকলেই এই শোমোক্ত' 
শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহা হইলেও, সকল মানব সঙ্থন্ধেই বলিতে পারা, যায় যে, তাহারা 
নিজস্ব শক্তি লইয়া জন্মাগ্রহণ করে, কিন্তু বাহা-অবস্থার সহায়ে তাহার বিকাশ হয়। 

আমরা যদি কেবল এই নিদন্ব শক্তির কথ। মনে বীথি, ও বাহা-অবস্থার কথা 
উপেক্ষা করি, এবং যদি কেবল উক্ত প্রথম শ্রেণীর লোকের কথ৷ ভাবি, তবে আমর! 
বলিয়া থাকি যে, মানুষ তাহার আস্মশক্তিবলেই মন্বাত্ লাভ করে, গেহ শক্কি- 
(লেই তাহার ক্রমোননতি হয়, ও মুক্তির দিকে তাহার, গতি হয়। অন্তপিকে যদি 
আমরা কেবল বাহাবিষয়ের সাহায্যে মনুষ্যত্ব বিকাশের, কথা মনে রাখি__ও তাহার 
আস্মশক্তি উপেক্ষা করি, এবং যদি কেবল উক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর: সাধারণ লোকের কথা 
ভাবি, তবে বলিতে পারি যে, 'কেকল বাহাশক্তিবলেই মনুব্যস্থের বিকীশ হ্য়। 
এ উভ্ভয় মত যে আংশিক সত্য, তাহা! আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। মনুষ্যত্ব- 
বিকাশকে একদিকে তাহার আত্মশক্তি ও সংস্কার, এবং অন্তদিকে তাঁহার পিন 
মাতৃশক্তি, সমাজ ও বাহাবিষয়। মানুষ আপনাকে আপনি গড়িয়া লয়, এক- 
অর্থে যেমন একথ| মতা, তেমনই মানুষকে সমাজ ও বাহাবিষয় গড়িয়া লয়, সমাজ 
মানুষকে যেরূপ গড়ে মানুষ সেইরূপ হয়, একগাও আর এক অর্থে সত্য । মানবের 
এই আম্মশক্তি থাকা স্বত্বেও, সমাজ কেমন করিয়। তাহার সেই আত্মশত্তি 
অনুসারে তাহার বিকাশের সহায় হইয়। তাহাকে গড়িয়া লয়, তাহা 'আনর। ক্রমে 
বুঝিতে চেষ্ট। করিব। 


৬০১ ত ািশাাশিটীশ 


চতুথ অধ্যায়। 


পি ৯০১ %4০৯ ০- 


পিডখতৃশক্কি সহায়ে, অদুষ্ট ও দৈববশে, 
মাতৃগে মানবের বিকাশ । 


নি 


২৪ পিতৃমাইশক্তি মায়ে ও সংস্কারবশে কিরূপে মনুব্াত্বের বিকাশ আস্ত 
হধ, কিবুপে নানুষ পিতৃনাতৃজ শরীর লাভ করে, তাহা আমরা গ্রথমেউল্লেখ করিব 
মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার পিতৃমতৃশক্তি তাহার উপর কিরূপে 
ক্রিয়া করে, কিূপে তাহার স্থশরীর লাভ হর, আমর! জীবশরীপবিজ্ঞান সহায়ে 
খাই কথা বুঝিতে চেষ্ট! করিব | অন্য জীববীজের স্তা মানুষের বীজও প্রথমে 
পিতার শরীর মধ্যে ক্ষুদ্র জীবানুরূপে (50)017102007) অবস্থান করে। (১), 
উর মধ্যে এরূপ অসংখ্য জীবানু থাকে। বোধ হয়, ইহার প্রত্যেক জীবানু 


(১) আমাদের শাগ্রমতে, মানুষের কম্মবিপাকে এ পৃথিবীতে নর পুন 
লাভ চেষ্টা হইলে, দে সুগ্মশরীর লই? ক্রমে ভূবাবুতে আসির| বি" করে-। বায়বীয় 
পরমাণু বোধ হয় তখন তাহার সেই শক্তির আধার হয়। পরে তাহ! যঙ্ছোখিত 
হবিঃবাপ্পের মহিত বৃষ্টিমুখে ভূমিতে পতিত হইয়া! শসা মধ্যে প্রবেশ করে| সেই 
শদ্য অন্নরূপে যে মানব গ্রহণ করে, তাহার শুক্র মধ্যে সে জনুপ্রবিষ্ট হয়), 
মনুসংহিতায় আছে,__ 

“্যদাগ্মাত্রিকো ভূত্বা বীজং স্থান, চরিষু চ। 

মখাবিশতি সংসদ মুন্তিং বিমুঞ্চতি ॥ ১। ৫৬] 
অন্তত্র আছে, 

“আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টের্ং ততঃ প্জাঃ 1” 
ক্রতিতে আছে, 

অন্ং বৈ প্রজাপতি স্তাতো হাবৈ তদরেত 

সুল্মাদিম: গ্রজা গাজায় ইতি 1” প্রমোপনিবগ। ১৪। 


চডুখ অধ্যায় । ৪৭ 


এক এক জীবাম্মার আধর বা স্থলশরীরবীজ। ভবে ইহার মধ্য যে মানধজীবাচ 
মাতৃগে গিয়। জরাষু মধ্যে শোণিতস্থ অণ্ডে বা কোষে (47610) ৫৫10) আশ্রয় 
গ্রহ করিতে পায়, সেই কেবল অবস্থানুসাধে মানবশরীর গ্রহণ করে। মাতৃগর্ভে, 
পিতৃশক্তি বলে ও মাতৃশক্তি দায়ে পরিপুষ্ট হইয়া, মানবজীবানুর শরীর ত্রমবিকাশিত 
হইসে থাকে। এবং সেই লানবজীবানুর ক্ষ-টনোনুখ পুর্বজন্মার্টিদিত সংস্কার বা 
সুঙ্ষমশরীরশক্তি যেরূপ, তদনুসারে, সেই সুশ্মশরীরের অনুরূপ, তাহার শ্লশরীরের 
বিকাশ হয়। যেমন কোন স্মাটিকের (৮%]) আকার তাহার অন্থনি হিজ্ত 
শক্তিবলে সংগঠিত হয়, মান্তবের বাহাশরীরও তাহার অন্তনিহিত শক্তিবলে, মাতৃগর্ভে 
বিকাশিত হইতে থাকে। 

ছাবা্ট স্পেন্সর প্রমুখ আধুনিক বিবর্ডনবাদী পণ্ডিতগণ কেবল এই পিত- 
মাতৃশক্তি (11071715) শ্বীকার করিয়াছেন, এবং দেই শক্তিবলে মাতৃগর্ভে মানব- 
শরীরেপ্ধ বিকাশের কথা বুঝাইয়াছেন, তাহা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই তত্ব 
এস্থলে আরও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখের প্রয়োজন । এই পিতৃঘাতৃশক্কিতত্ব অনু- 
সারে, অন্ত জীবানুক্র শ্তায় মানবজীঝানু পিতিশরীর মধ্যে অবস্থান কালে, অথবা পিতার 
শরীর হইতে মাতৃগর্ভে প্রবেশের কালে সম্তানউৎপাদনক্রিয়ায় .পিতামাতার 
পৰিভ্রত। ও একাগ্রতা অনুসারে, পিতা হইতে তাহার শক্তি লাভ করে। এই 
শক্তিবলেই সে পিভার অনুরূপ শরীর লাভ করিতে পারে। পিতার শরীরের 
বিশেষত্ব, তাহার শারীরিক বিকার বৈকল্য বা ব্যাধি- ইহার অধিকাংশই ক্রুণে 
সংক্রামিত হয়। এমন কি, কোন কোন স্থলে পিতৃদেহের স্থানবিশেষের তিলটা 
পর্যন্ত পিতা হইতে পুত্র প্রাপ্ত হয়| এই ত গেল স্থুলশরীরের কথা। ইহ] 
ব্যতীত মানদিক অনেক বৃদ্তিবীজ মানবশিশু এইকপে পিতা হইতে লাভ করে। 
কাজেই সে অনেক সময় প্বভাব বা প্রকৃতি সম্বপ্ধে পিতার অনুরূপ হয়। এজন্য 
সন্তানকে আত্মজ বলা যায়। তাঘার পর, মানবশিশু শুধু পিতার শারীরিক ও 
মানগিক শক্তি এরপে লাভ করে না। মাতৃগর্ডে থাকার সময়, নাতার শারীরিক ও 
মানপিক বৃস্তিও নে কতক পরিনাণে লাভ করে। মানবক্রণ সে পিতৃমাতৃশক্তিবলেই 
বন্ধিত হয়। এজন্য, অথাৎ গর্ভে একই রূপ পিতৃমাতৃশক্তি লাভ করায় ও একই রূপ 
অবস্থায় জন্মগ্রহণ করার, আমরা অনেক বময় যণজ ভ্রাতাদের একরূপ আকৃতি ও 
কতক্টা একরপ গ্রবতি দেখিতে পাই | সন্তানে এইকপে পিত্মাতৃশক্তির নগর 
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হয়, ও এইরূপে আকৃতির ও প্রকৃতির বিশেষত্ব অনেকস্থলে বংখপরম্পরা ব্রমে 
ংক্রামিত হইয়। সেই বংশগত পার্থক্য রক্ষ! করে। 

২৫। পাশ্চাত্য মত এতদূর অগ্রসর হইয়াছে | আমাদের শাস্ত্রে এই 
পিতৃমাতৃজ শরীরের কথ। স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অধিকন্ত 
আমাদের শাস্ত্রে আর এক শক্তির কথা আছে, তাহা বপিয়াছি। তাহা পুব্ব- 
ন্মার্জিত সংঙ্কার। ভাহাকে ধর্ম, অদষ্ট বা অপূর্ব বলা হয়। কেবঙগ পিতৃ- 
হাড়শক্তি শীকার করিলে সকল কার মীনাংসা হয় না। এক পিতামাতা হইতে 
নিহান্ত বিচি আঙ্তি অকূতি ও শক্তিসম্পয় মন্তান, এমন কি বিভিন্ন আকৃতি 
পরহিমম্পন বমজ মন্তান জখ্িতে দেখ। যায়। এক পিতাধাতা হইতে জন্ম 
প্রাণ করিয়া, এক একার শিল্প দীন) পাইয়া, প্রায় একই অবস্থায় লাজিভ পালিত 
ইয়া, ভাই ভা সম্পূর্ণ নিভিমচনিত্র ভহয়া দাড়ায়, তাহাদের জান বুদ্ধি 
প্রবৃদ্ধি প্রতি গভি পরিণাম সকল পুথক্‌ হয়) ইহা পরার দেখিতে পাওয়া 
যায়। এ পাথকোর কারণ নির্দেশ জন্ট অনেক পণ্ডিত আমাদের স্বাভাবিক 
শন্তি স্বীকার করি্ডেন। এজগ্ কান্ট প্রস্ঠতি দার্শনিকগণ আমাদের স্বাভাবিক 
চরিত (1701771000)011710-) শ্বীকার করিতে বাধ) ভহয়াছেন | এবং 
এজন্য আর্াগদিগণ পুর্বজন্ার্জিভ সংক্গারতন্ব বুঝাইয়াছেন | (১) কেবল আদ্ধ 
শত্তি, বা স্বাজগবিক চন্ির স্বীকার করিনা, সেই শক্তির বা চরিত্রের বৈবমোর 
কারণ, প্রতি মানুষে ভাহার পাথক্যের কারণ, পুর্দগন্মসংক্গার শট এয না করিলে 
বুঝা যায় নাঁ। আসদাদের দেশের গপ্তিতগণ (বিশেবতঃ দিক পণ্ডিভগণ) 
আরও বলেন যে, মাননশিশু ভমিষ্ট হঠবার পর হইতেই যে অন্ুনল বিনয় 
পাইলে 'ও প্রতিঝুল বিসয় দূর হলে আহ্লাদস্চক ভাম্ত করে, এবং তদ্দিগ- 
বীতে যে দুখেন্চক ক্রন্দন করে ব| নুথ বিক্লৃত করে, (২) ক্কুধ। নিবারণের জন্য যে 
্বস্াবতঃ সপ্ত পানের চেষ্টা করে (৩), যে মরণের ভয় করে, বা জীবন রঙ্ষার জ্ 

(১ ) ** পুর্ববকৃতফলাম বন্ধাৎ ত5ত্পভিঃ 

স্টায়রর্শন, ৩। ২। ৬3১ ও ৪1১1 ৪১| 
(২) “ পুক্ধীন্থাস্থ্থাত হিতে সা মু তিপত্তেঃ 
স্তায়দর্শন, ২ রে ১৯। 


(৩) *' প্রেত্যাহারাভ্যা সক্কত্যাৎ, স্তন্তা ভিলাষাৎ 
হায়দশন, ২151 ৩২) 
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অভ্লত আগ্রহ দেখায়,_-এ সকল পূর্বজন্ার্জিত সংস্কার স্বীকার না করিয়া, কেবল 
পিতৃমাতৃজ সংস্কার দ্বারা বৃঝা ঘায় না। 
ইহা বাতীত, “কৃতনাশ » ও *অক্কতঅভ্যাগম »দোঘ নিবারণ জন্ত আমাদের 
শান্ধে জন্থাস্তর ও পূর্বজন্মার্তিত সংস্কার শ্বীকৃত হইয়ছে। “কত” বা যাহা করা 
যায়, তাহা নষ্ট হয় ন)-_-ও-'অক্কৃত” বা যাহা করা হয় না, তাহাও আসিতে পারে না। 
নমৎ-অদৎ হয় না, অসৎ--সৎ হয় না। কর্মের কখন অত্যন্ত লয় হয় না। 
সাহা শক্তিরূপে আবার সঞ্চিত হয়। জগতের শক্কি' (187)0185) এক, অনস্ত, 
নিত্য। তাহার হাস বৃদ্ধি নাই, স্থষ্টি নাশ নাই । তবে তাহার কার্ধ্য (51796) 
অবস্থা__ও শক্তি (70$97:08]) অবস্থা আছে। কার্ধ্যঅবস্থায় যে শক্তি ব্যয় হয় 
ব! ক্ষয় হয়, তাহাই অন্তত্র শক্তিঅবস্থায় সঞ্চিত হয়] ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানা- 
বিস্কৃত শক্তির নিত্যত্ববাদ (1,0৮7 02 (070801৮2159) 0 চ)১015)1 এই তত্ব 
আমাদের দেশে বহু পুর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল । এই তত্ব অনুসারে, আমরা 
ঘখন যে কম্ম করি, যে চিন্তা করি, তাহা সুস্্ম শক্তিরূপে, প্রতিঘাত (7929600 ), 
বলে, আমাদের অন্তরে (বা হুক্মশরীরে) সঞ্চিত হয়। ইহাই আমাদের সংস্কার | 
আমাদের মৃত্যুতে ইহার ধ্বংদ হয় না। কেন না, শক্তির কখন ধ্বংস নাই। 
আরও আমরা দেখিতে পাই যে, আমর! ব্যায়াম করিয়া শক্তি ব্যয় করিলেও, 
শাহাতে আমাদের কম্মশক্তি ও দৈহিক বলেন বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ আমর! একাগ্র- 
ভাবে বা ধারাবাহিকরূপে চিন্ত। করিলে, সেই জ্ঞানক্রিয়র সহিত, আমাদের জ্ঞান- 
শক্তিরও বৃদ্ধি হয়। সকল কম্ম ন্বন্ধেই এই নিয়ম] এইরূপে আমরা কম্ম দ্বারা 
সংস্কার বা শক্তি অর্জনের কথা বুঝিতে পারি। ও 
এই পূর্বজন্মার্দিদিত সংস্কারতত্ব সম্বন্ধে এক আপত্তি আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ 
করিতে হইবে। জড়জগতে জড়শক্তি নিত্য, তাহার হাসবৃদ্ধি নাই, এ ফথা 
আধুনিক বিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য বটে। কিন্তু চৈতন্তজগৎ স্বীকার করিলেও, 
চতন্তশক্কি যে নিত্য, জড়কম্রশক্তি যে চৈতন্ত হইতে অভিব্যক্ত, অথবা! উভয় 
শক্তিই যে এক মহাঁশক্তির বিশেষ বিকাশ, ইহ স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। 
ধাহারা মন বুদ্ধি বা অস্তঃকরণকে জড় বলেন, মানদশক্তিকে বা সংস্কারকে জড়শক্তি 
বলেন, তীহারাও সাধারণ জড়শক্তিকে মানসশক্তিতে পরিণত হইবার কথ প্রায়ই 
স্বীকার করেন না। কেন না, উভয় শক্তিই ধিভিন্ন ধন্মীত্বক। সুতরাং জড়শক্কি 
৭ 
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সম্ন্ধে যে নিয়ম, মানসশক্তি বা চৈতন্তশক্কি সম্থন্ধে যে সেই নিয়ম হইবে, তাহ! কেহ 
নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। অতএব, দেহনাশে দেহের সঞ্চিত জড়শক্তি 
নষ্ট হয় না,__-কেবল রূপাস্তরিক হয় বা কাধ্যাবন্থায় পরিণত হয় বটে, কিন্তু দেহনাশে 
মন বা তাহার সঙ্গে কোন জন্মার্জিত সংঙ্গার থাকিয়া যায় না। তাহা হয় একবারে 
ধ্বংস হইয়া যায়, অথবা! জড়শক্তিতে পরিণত হয়। আর আত্মা বা চৈতন্তের সহিত 

যুক্ত থাকা স্বীকার করিলেও, উচ্চতর মানসশক্তি বা সংস্কার যে মৃত্যুকালে নি্নতর 
“জড়শক্তিতে পরিণত হইতে পারিণে না, এরূপ কোন নিয়ম,কেহ এপ্যস্ত আবিষ্বার 
করিতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাদের কথা অনুসারে, মানবের জন্মগত বৈষম্যের 
কারণ পূর্বের ছিল না, জন্মের সহিত সে বৈষমা হইয়া থাকে, সেই বৈষম্স্ষ্টিতে 
মানুষের নিজের হাত নাই, কেন না তাহার স্বাধীন শক্তি বা ইচ্ছা থাকিলেও, 
তখন তাহার সেই শক্তি বা ইচ্ছা অনুসারে কার্য করিবার কোন অবসর ছিল 
না, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কেহ বিকলাঙ্গ, কেহ বা সর্বাঙ্গহৃন্দর হইয়া 
জন্মগ্রহণ করে। কেহ রাজা বা ধনীর ঘরে জন্মিয়া আজন স্বচ্ছন্দে থাকে। কেহ 
বা কাঙ্গালের ঘরে জন্মিয়া চিরদিন কষ্ট পায়। কেহ সভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া 
তাহার উন্নত মনুষ্যত্ব বিকাশের সবিধ! পায়। কেহ অসভ্য রাক্ষস বা দহ্যর 
ঘরে জন্মিয়া অশিক্ষিত ও পাপরত হইয়৷ পড়ে। কাজেই যদি পূর্বজন্মজ সংস্কার 
বা ধন্মীধর্মকে বৈষম্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করা না যাঁয়, তবে এই বৈষম্য ও 
মানবের এই চুঃখকরেশ সমুদায় আকন্মিক্‌ বা ঈশবরহ্ট ইহা বন্দি হয়। যাহারা 
ঈশ্বর মানেন, তাহারা এই জন্মগত বৈষম্য ও এই ছুঃখক্রেশ ঈশ্বরসথষ্ট, একথা বলিতে 
বাধ্য। ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া কাহাকে হুখী বা দুঃখী করেন, মানুষের প্রতি অতি 
নিরদর়্ প্রভুর শ্ায় ব্যবহার করেন, অথবা পিতীমাতার গাঁপে পুন্র অথ কষ্ট পায়, 
বাধ্য হইয়৷ একথা বলিতে হয়। (১) কিন্তু কর্মফল স্বীকার করিলে একথা বলিতে 
হয়না । জগত সর্ধত্র নিয়মের অধীন-_ সর্ব নিয়মের রাজ্য (০৪ ০? যা 1 


(১ বৈধম্য নৈর্যে সাগেক্ষাৎ” / বো শন, (২1১1 ৪)। 
এই স্ত্রে ও তাহার শাঙ্করভাধ্যে এবং শ্রীমদ্ভগবদূগীতায় নিষ্নপিখিত শ্লোকে 
এই কথ। বুঝান হইয়াছে,_ 
“নাদত্তে কশ্তচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভূঃ। 
অঙ্ঞানেনাৰৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥৮”--গীতা, ৫1 ৯৫! 
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ঈশ্বর সেই নিয়মের নিযস্তা। এজন্ত তিনি কর্মরফলদাতা মীত। এজন্ত জড়- 
জগতের ন্যায় চৈতন্যের রাজ্যেও শক্তির নিত্যত্ব নিয়ম একই, এ কথা শ্বীকার 
করিতে হয় (১)। হৃতরাং জগতের মুল নিয়ম সর্বত্র এক, এই (]ঞ 97 ০9০70- 
1১01) অনুসারে এক জন্মের কর্মফল ফ্লুন্য জন্মে ভোগ করিতে হয়, একথায় 
কোন বিজ্ঞানিসম্মত আপত্তি হইতে পারে না। আর একথা স্বীকার করিলে উল্লিখিত 
বৈবম্যের কারণও সহজে বুঝা যাঁয়। 

এই পূর্বজন্মার্জিত সংশ্কার সম্বন্ধে আরও এক আপত্তি আছে। আমাদের 
পুর্বজন্ম সম্বন্ধে কোন স্মৃতি নাই, সুতরাং পূর্ববজন্মও নাই | কিন্তু আমাদের 
শৈশবের প্রথম তিন চারি বৎসরের কোন কথা স্মরণ নাই, অথচ তখন ষে আমি 
ছিলাম না, একথা কথন মনে হয় না। আর আমাদের শানে কথিত আছে যে, 
সাধনাবলে যোগীগণ পুর্বজন্ম স্মরণ করিতে পারেন, জাঁতিসম্মর হন। বিশেষ অবস্থায়ও 
কদাচিৎ কাহার পূর্বজন্মের ঘটন! বিশেষের শ্মরণ হইয়! থাকে । হৃতরাং এ আপত্তি 
তত সঙ্গত নহে। অতএব এই পুর্বজন্মার্ভিত সংস্কারশক্তি স্বীকার করিয়া, গর্ভ 
হইতে ম'নবে কিন্ূপে দেই শক্তির ক্রিয়া হয়, কিরূপে পিতৃমাতৃশক্তি ঘহায়ে, সেই 
সংস্কারের বিকাশ হয়, আমর! তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব । 

২৬। কিন্তু তাহার পূর্বে এই পুর্বজন্মার্িত সংস্কার সম্বন্ধে জারও এক 
কথা বুঝিতে হইবে । জীবের জন্মাস্তর শ্বীকার করিলে, প্রত্যেক জীবের বিভিন্ন 
জাতীয় জীবজন্ম গ্রহণও স্বীকার করিতে হয়। প্ররূতির আপুরণে জীবের জাত্যন্তর 
হইয়া ক্রমে জীৰ মানবজন্ম লাভ করে, একথা বলিতে হয়| জগতে ক্রম্টেক্লতিই 
সাধারণ নিয়ম, জীবের ক্রমবিকাশই জগতের মহাতত্ব। যেমন প্রকৃতির আপুরণে 
প্রত্যেক জাতির জাত্যন্তরপরিণাম-_আধুনিক বিজ্ঞনঝদী পণ্ডিতগণ স্বীকার 
করিয়াছেন, সেইরূপ প্রত্যেক জীবকেও ক্ষুদ্র জীবানু (৪7805 গ্ঁভৃতি ) বাতৃণ 
অবস্থা হইতে মানুষ অবস্থায় আসিতে, নানাজাতীয় জীবজন্[ অতিক্রম করিতে হয়, 
ইহ আমাদের শাঙ্তে স্বীকৃত হইয়াছে। সকল ,জন্মের সংস্কারই সক্ষম শক্তিরূপে 
প্রত্যেক জীবে থাকিয়া যায়। তাহার পূর্বগৃহীত বিভিন্নজাতীম্ উদ্ভিদ বা পণ্ড 
জন্মের সঞ্চিত সংস্কার সকলই তাহাতে থাকিয়া যায়। তবে প্রকুত্তির ক্রমআপুরণে 





(১ বিলাতী পঙ্ডিত ডামও (7)50077090 ) মাহেব সম্প্রতি তাহার 
দক] [ঞদ 2৮ 80৫ 317 1৮89] ০114১” পুক্ুকে এই কথা বুঝইয়াছেন / 


৫২ সমাজ ও ভাহার আদর্শ । 


পূর্ব পূর্ব নিজাতীয় জীবজন্মের নিয়শ্রেণীর সংস্কার পকল, পর পর উচ্চতর জন্মের 
উচ্চশ্রেণীর সংস্কারগুলি দ্বারা অভিভূত গু পরিবর্তিত হইদ। আইদে। তাই এই 
অসংখ্য সংস্কাররাশির মধ্যে যাহাদের ছারা আমাদের পূর্ব পৃর্বব জন্ম হইতে অপেক্ষা- 
কত কিঞ্চিত উন্নত জন্ম লাভ হইতে পারে, আমাদের এই জম্মকালে, সেই সংস্কার- 
গুলিই সাধারণতঃ আমাদের বাসনাকলে ও প্রকৃতির ॥ ও, বিশেষ শক্তিযুক্ত 
হইয়৷ শ্ফুটনোন্মুখ হয়। বর্তমান জন্মে, ইহার ঠিক পৃ. জন্মের সংস্কারই বিশে 
কার্য্যকরী হয়। পুর্কজন্মে আমাদের উন্নতি ৰা অবননিি য় থাকিলে, সেই উন্নত 
বা! অবনত সংস্কার মধ্যে, যেগুলি পূর্বজন্মে মৃত্যুকা . বশেষরূপে “ প্রচ্ভোতিত ? 
হইয়াছিল, তদনুসারে সাধারণতঃ আমাদের এজন্স নি: -* হইয়া আমাদিগকে উন্নত 
বা অবনত করিতে পারে। তবে ক্রমোক্সতিই প্রকৃতি দাধারণ নিয়ম, ভ্রমাবনতি 
বিশেষ নিয়ম-_একথ। পূর্ধে উল্লিখিত হইয়াছে । 

সে যাহা হউক, আমাদের জন্মগ্রহণকালে আ+খদের অসংখ্য সংস্কার মদে 
যেগুলি স্ষটনোন্ুখ হয়, তাহার মধ্যে আবার যেওলি -স্বান্মগ্রাহে অনুকূল অবস্থার 
সহায়তা পায়, কেবল সেইগুলিরই বিকাশ হয়। অ+ স্ব-টনোশ্ণ সংস্গারগুণি 
বীজঅবস্থায় বা অস্থরঅবস্থায় থাকিয়া যায়। যেমন এ+ ক্ষেত্রে বহুজাতীয় উদ্চিদের 
বহুবীজ রোপণ করিলে, তাহার মধ্যে কতকগুলি বীজ আদৌ অন্কুরিত হইতে পায় 
না, অনেকগুলি অঞ্চুরিত হইয়াও “আওতাঙ্ বা প্রতিকূল অবস্থাৰশে নই হইয়া যাঁর, 
কেবল সামান্য কয়েকটা বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতে পায়,-আমাদের অসংখ্য সংস্কার- 
বীজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। মানবের জন্মকালে ৩.হার পিতৃমাতৃশক্তি তাহার যে 
সকল স্কুটনোন্দুখ সংস্কারের বিকাশ পক্ষে অনুকূল হয়, সাধারণত: তাহার সেই 
সংস্কারগুলিই বিকাশিত হইয়া থাকে। সেই গুলিই কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট 
সংস্কার বীজঅবস্থাতেই থাকিয়া যায়। 

২৭। এই বিকাশোন্ুখ সংস্কার শক্তি ঝা প্রকৃতি লইয়া মানবজীবাপ্ু, পিতা 
হইতে মাতৃগর্ভে সরিত হয়। গর্ভে, পিভৃঘতৃশক্তিসহায়ে, তাহার সংস্কার বিশেষ 
শক্তিযুক্ত হওয়ায়, প্রকৃতির অনুগ্রহে তাহার স্থুলশরীরের বিকাশ হয়। এইজন্য এই 
স্থলশরীরকে পিতৃমাতৃজ শ্ররীর বলে। এই পিডৃমাতৃশক্তি বারা আমাদের সংস্কার 
অনুযায়ী ভাব, মানসিকরৃত্তি প্রকৃতি প্রভতিও নিয়মিত হয়, তাহা আমাদের শাঙ্গে 
স্বীকৃত হয়ছে। আমাদের শান্বমতে, “ক্ষেত্র্র পুরুষ প্রাক্তন বন্ধবশতঃ ভূতাক্মার 
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সহিত ও সত্বরজতগোগুণের সহিত এবং দেবানুরলভ্য অন্তান্তভাবের সহিত গর্ভে 
অবস্থিতি করে ।” (১) ণ্তাহার পূর্বজন্মার্জিত কর্মফলে যাঁদৃশ ভবিতব্যততা। সে. 
দৈবযোগে” আাদৃশ মাতাপিতা ও অনান্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (২) এজন্য পিতৃমাত- 
স্বভাব দ্বারা তাহার প্রাক্তন কর্দা্জ অনৃষ্ট বা! সংস্কার উপযোগী ক্ষতাধের বিকাশ হয়। 
তাই হ্ুশ্রুত বলিয়াছেন, _“ স্ত্রীপুরুষের! যাদূশ আহার, আচার ও চেষ্টা সমন্বিত 
হয়, তাহাদের সহযোগে তাদৃশ পুভ্রই জন্মিয়া খীকে।” (৩ বর 
এ সম্বন্ধে আর অধিক কথ বলিঝার আবশ্তক নাই | €৪) ্ 
এস্থলে ফতদুর উল্লিখিত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, আমাদের শান্ত 
প্রাক্তনসংস্কারশক্তি বা স্প্মশরীর ও পিতৃমাতৃজশক্তি সহায়ে তাহার স্থলবিকাশ,_ 
এই তব বুঝান আছে। শান্থে এই উতয়শক্তিই স্বীকৃত হইয়াছে । ইসা ব্যতীত 
এই উভয় শক্তিক্রিয়ার হন্দর সামগ্রস্ত করা আছে। আনরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি 
যে, যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহার বিকাশ হইতে পারে না। আর যাহাতে 
যাহা আছে, তাহারও, অনুকূল অবস্থার সাহায্য ব্যতীত, স্বতঃবিকাশের কোন 
সম্গাবনা নাই । এই পিতৃমাতৃজ শক্তি---আমাদের অনুকুল অবস্থা মাত্র। ইহাকে 
কথন আমাদের মুল স্বাভাবিক শক্তি বলা যাইতে পারে না। এজন্ত আমাদের 
মধ্যে ঘে শক্তি নাই » প্রান্তনজন্মজ যে সংস্কাবীজ বা ধ' রম নাই, হা আমাদের 


(১) হু্রতদংহিতা,শারীরস্থান”_৩ 1৩ 
(২) “ কর্মণা চোদিতং জন্তোর্বিতব্যং পুনর্ভবেৎ। 
যথা তথ। দৈবযোগাদ্দৌহৃদং জনয়েদ্ধুদি 1” 
সুশ্রুত সংহিতা, শারীরস্থান-৩| ১৫। 
(৩ « আহারাগর চেষ্টাভিরযাদুশীভিঃ সমস্থিতৌ । 
স্ত্রী পুংদৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃপুজোইপি তাদৃশঃ 1৮ 
হৃত্রত সংহিতা, শারীরন্থান,_২। ৪৩। 

(৪) স্থুলশরীর সঙ্ধন্ধে হুশ্রত প্রমুখ পর্িতগণ বলিয়াছেন যে, গগর্ভে যে 
শরীর বিকাশ হয়, তাহা পিভৃজ, মাতৃজ, রদজ, আত্মজ, সত্বজ ও সাস্ধ্যজ। ইহার 
মধ্যে কেশ, শ্্র, লোম অস্থি, নখ, দত্ত, শিরা, ধমনী, রেতঃ শ্রতৃতি স্থির অপ 
মকল পিতৃজ | আর মাংস, শোণিত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যন্কৎ, ল্লীহা, 
অন্ত হি তারার 

হতনতসংহিতা | শারীরস্থান,--৩। ১৯) 


৫৪ মমাজ.ও তাহার আদর্শ । 


পিত্মাত্জ শক্তি ব কৌন শক্কি সহায়েই বিকাশিত হইতে পারে না। আর ঘে 
মংস্কার এ জীবনে স্কটনোশ্বুথ হইয়াছে, তাহাও পিতৃমাতৃ্জ শক্তির সহায়তা বিনা 
খিকাশিত হইতে পারে না। এই উভয়ের মধ্যে সহায়ত! বা সংযোগকে আমাদের, 
শানে দৈবলংযোগ বলে। ইহাই আধিদৈৰিকশক্তি! আমরা আধ্যাত্মিক আধি- 
দৈবিক ও আঁধিভৌতিক শক্তি স্থারা নিয়মিত হই। আমাদের, সঞ্চিত কন্মশক্তি 
লোন্দুখ হইলে, বিধাতা ঝা মহা প্রক্কতি তাহার বিকাশ জন্ত অনুকূল' অবস্থার সংযোগ 
“করিয়া দেন। এজন্য আমাদের শর ঈশ্বরকেই আমাদের কম্মফলদাতা বলা হইয়া 
থাকে! বপিয়ছি ত, সমুদয় জগৎটা এক অখণ্ড সনাতন নিয়মে আবদ্ধ ভগবান 
ভাহার নিয়ন্তা | সমস্ত জগৎই এক সুরে বাধা। স্বর এক মহাসঙ্গীতের মহা 

বিকাশ । এই বহুত্ব মধ্যে সর্বত্র সেই মহা একত্বের লীলা | এজন্য ভগবানের অনু- 

গ্রহে,বা তাহার বৈষ্ণবীশক্তি সহাে, আমাদের মংস্কারান্ুযায়ী বিকাশের জন্য অনুকূল 

অবস্থার দংযোগ সর্বত্রই সম্ভব। আমাদের অনৃষ্ট অনুকূল হইলে, আমাদের উপর 

হুদূর গ্রহগণের বা জড্ভজগতের যে ক্রিদ্া হইয়া থাকে, তাহাও অনুকূষ হয়। 

কিন্ত সে নকল অবান্তর কথা এম্থলে উল্লেখের প্রয়োজন নাই । যাহা হউক, 

আমরা দিদ্ধাত্ত করিতে পাঁরি যে, দৈব অনুগ্রহে, অনুকূল, পিতৃমাতৃশক্তি ও অন্তান্ত 
অনুকূল অবস্থার সহায়ে, আমদের স্ুটনোন্মুখ পূর্বসংক্কার বা অদৃষ্টের অনুরূপ 

শরীরাদি বিকাশিত হুয়। (১) 

মানবজীবানু যখন এই পূর্বাংস্কার অনুসারে মানবজদ্ম লা ক্রিধার উপযুক্ত 

হয়, অথবা যখন তাহার সেই সংস্কার তাহাকে উপযুক্ত মানবজন্ম লাভি করিবার 

জন্ত প্রস্তত করির| রাখে, তখন সে অন্যজাতীয় জীবশরীরে থাকিয়', বা তথ! 

হইতে মেই জাতীয় জীবমাতৃগর্ভে সধারিত হইয়াও, দে'জাতীয় জীবশরীর প্রহণ 

করিবে না। যতদিন সে মানঝপিতার শরীরে প্রবেশ করিতে না পারে, মান্বপিতা 

হইতে মানবমাতৃগর্ভে গিয়! মাতৃশোণিতস্থ অগ্ডে প্রবেশ করিতে না পায়, ততদিন 

তাহার স্থুলশরীর গ্রহণ মন্তব হইবে না| শুধু তাস্থাই নছে। যে মানবজীবাচ্ছু 

তাহার স্কুটনোম্থু শ্রেষ্ট সংস্কার বঙ্গে শ্রেষ্টবর্ণের মানবগৃহে জন্মিবার অধিকারী, সে 








(১৯) আমাদের শাস্ত্রে আছে, ৃ 
“জন্ম জন্ম বদভ্যন্তং দানমধ্যয়নং তপ2 | 
ভেনৈনাভ্যাসমোগেন তদৈবাভ্যপতে নরঃ ৮ 


চু অধ্যায় ৫৫ 


যতদিন সেই শ্রেষ্ঠবর্দের পিতারশরীরে গ্রাবেশ করিতে না পায়, ভতদিন তাহার জঙ্ষ” 
গ্রহ্ণ সম্ভব হয় না| তেমনই যেবীজ হইতে শৃগাল বা কু্ুর শা জন্মিতে 
পারে, মানবমাতৃগ্ভে স্থান পাইলেওঁ তাঁহার শরীরগ্রহণ সম্তুবৰ হইবে না। অত্র 
অনুকুল অবস্থা ও উপধুক্ত পিতামাতা লাভ করিতে না পারিলে, ছানবজীবাশু 
শরীন্তগ্রহণ করিতে পারে না, ইহা আমাদের শাস্ত্রের সিদ্ধাস্ত। দি বাহ্‌ ঘটদাঁ 
আোতের উপর বা আকন্তিক্‌ সংযোগের (বা 91147)09 এর) উপর এই ব্যাপার নির্ভর 
করিত, তবে বুঝি অধ্িরাংশ মানবজীবান্থ আর জন্মগ্রহণ করিতে পাইত লা।* 
এইজন্ত দৈব অনুগ্রহে, যথাসময়ে, অর্থাৎ পুর্বলংস্কার স্ফুটনোন্মুখ হইয়া শরীর 
গ্রহণের জন্ত স্বাভাবিক অন্ধ চেষ্টার সময়ে, সানবজীবানু অনুকূল পিতামাভী' প্রাপ্ত ইঃ, 
একথা আমাদের শানে স্বীকৃত হইয়ছে। (১) 

২৮। অইরূপে পিতৃমাতৃশক্তি লহায়ে মাঁনবজীবান শরীর গ্রহণ করে। 
পিতামাতার দেহ যত পরিপুষ্ট হয়, যত ধ্যাধিহীন সবল ও কাস্তিমান হয়, সম্তানেয় 
শরীরও সেইরূপ পরিপুষ্ট নিরোগ ও বলিষ্ট হইতে পারে। পিতামাতার মনোতৃত্তি 
কর্মবৃত্তি বৃদ্ধিবৃত্তি বা চিত্তরপ্রিনীবৃত্তি যত পরিণত হয়, সম্তানেরও এই লকল অন্তঃ- 
করণ বৃত্তির ততদূর পরিণতি হইতে পারে। পক্ষান্তরে যদি পিতাদাতার শরীর 
কু ক্ষীণ চূর্বল বা অজ্াযু হয়, সম্তানও সেইরূপ ক্ষগ্ন জীর্ণ ও বলহীন হয়। 
পিতামাতার মনোবৃত্তি অপরিণত হইলে, সম্তানের মনোবৃততিও প্রায় অপরিণত হইয়া. 
থাকে। যে পিতামাতা সাস্বিকগ্রক্ৃতিসম্পন্ন, তাহার সম্তানের লাত্বিকম্বভাব হইতে 
পারে। আর যে পিতামাতা তামসিকপ্ররুতিযুক্ত, তাহার সম্তানও তামসিকপ্রক্কৃতিযুক্ত 
হইয়া থাকে। যে পিতামাতার ধর্মে মতি থাকে, ও জ্ঞানচর্চায প্রবৃত্তি থাকে, তাহার 

(১ আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পাইয়াছি যে,  এজন্মে যে যোগত্রষ্ হয়, সে 
পরজন্নে শুচী প্রীমানের গৃহে অথবা ঘোগীদের বহে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ববদৈহিক 
বুদ্ধি লাভ করে। গীতার গ্লোক এই, 


“প্রাপ্য পুণ্যক্কতাং লোকানুষিস্বা শাশ্বতী; সমাঃ। 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেছে যোগত্রষ্টোইভিজাযতে ॥ 
অথবা! যোগিনামেব কুলে ি ধীমতাম্‌। 
চর ্ ১ 
তত্র তং ুদধিমংযোগয লভতে লৌহ 1 
; গীতা, ৬ | ৪১--৩। 


€৬ মমাজ ও ভাহার আদর্শ। 


সম্তানেরও মতিগতি ও প্রবৃত্তি কতকটা দেইরূপ হইডে পায়ে । আর ঘে পিতামাত। 
স্বাথপর আত্মসর্বন্থ, তাহার সন্তানও প্রায় মেইরূপ স্বার্থপর আত্মসর্বন্ব হইবার প্রবৃত্তি 
লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এইরূপে জন্মের প্রাক্কালে মানুষের যেরূপ সংস্কার স্কুট- 
নোন্মুখ হয়-_যেরূপ স্বভাব বিকাশের উপযোগী হয়, দৈবানুগ্রহে মানুষ সেইরূপ 
হবভাবদম্পন্ন পিতামাত। পাইয়া থাকে । অন্তদিক হইতে €দখিলে আমর! একথাও 
বলিতে পারি যে, যখন মানুষে পশ্ত্ব ও মানবন্ব উভয়বীজই নিহিত, আছে, 
“মানবে সাধারণ জীবভাব আছে, নানাজাতীয় জীবজন্মের সংস্কারবীজ নিহিত 
আছে, তখন তাহার পিতামাতা পাঁশবপ্রক্কৃতি হইলে, তাঁহারও প্রায় সেইরূপ হেয় 
প্াশব সংস্কারের বিকাশ হয়, পিতামাতা সাধুপ্রক্কৃতি হইলে, তাহারও প্রায়ই উন্নত 
সংস্কারের বিকাশ হইয়৷ থাকে। আর তাহার অন্য সংস্কারগুলি পিতৃমাতৃশক্তিসহায়ে 
বিকাশের সুবিধ। ন! পাইয়া! বীজঅবস্থাতেই থাকিয়া যায়! 

অতএব মানুষ লাধারণতঃ পিতামাঅর অনুরূপ আকুতি প্রকৃতি সম্পন্ন হয়, 
একথা আমাদে স্বীকার করিতে হইবে। এজন্ত আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, 
মনুষ্যত্বের উপযুক্ত বিকাশের জন্ত মানুষের উন্নত প্রক্কতিসম্পন্ন পিতামাতার 
প্রয়েজন। সমাজসহায়েই আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়-আমরা এই কথা 
বুঝিতে চেষ্ট| করিতেছি । একথা সত্য হইলে, সমাজসহায়েই আমাদের পিত- 
মাঅর মহুষ্যত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহা স্বীকান্ধ করিতে হই"! সমাজ যত 
উন্নত হয়, তাহাতে সেই পরিমাণে মনুষ্যত্বের উচ্চ বিকাশ হই” পারে, আমরাও 
সেই পরিমাণে উন্নত প্ররকুতিসম্পন্ন পিতামাতা লাভ করিতে পারি। অসভ্য রাক্ষস- 
প্রক্কতি-দম্পন্ন মনুষ্যমাংসভূক্‌ লৌকের সমাজে, মানুষ এইরূপ রাক্ষস-প্রক্কতি-সম্পন্ন 
পিতামাতাই পাইয়া থাকে। কাজেই সেখানে মানবশিশড এই রাক্ষস-গ্রকৃতি 
লইয়াই জন্মগ্রহণ করে। অতএব আমর! বলিতে পারি যে, আমাদের জন্মগ্রহণ 
সময়, আমাদের স্বুটনোম্ুখ মংস্কার বিকাশের অনুকূল পিতামাতা দিয়া, সমাজ আমা- 
দের গড়িয়া লয়। অথবা সমাজ আমাদের যেরূপ পিতামাতা দেয়, আমাদের সেই 
পিতামাতার অনুরূপ আক্কতি প্রক্কৃতিরই বিকাশ হইয়া থাকে। এইরূপে, প্রথমে 
মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইতে, আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে সমাজ 
আমাদের সহায়ত! বরে। 


শীট পে ক ক ০ 
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সমা.জ সহায়ে মন্তধ্যত্বের বিকাশ। 


২৯। দৈবযোগে, উপপুক্ধ পিতৃমাতশক্তি সহায়ে, স্ষ,টনোম্থ প্রাক্তন সংস্কার 
 অনুনারে, মাতৃগর্ভে মানবের বিকাশের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । তাহার 
পর মাতৃগঞ্ভ হইতে ভূষিষ্ঠ হইয়া, সমাজসহায়ে কিরূপে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, তাহা! 
এক্ষণে বুঝিতে হইবে | এক অর্থে মানুষ ভূগিষ্ঠ হইয়াই সমাজগ্ভে প্রবেশ করে, 
ও সমাজশরীর ছার ক্রমে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। মানবশিশু বড় নিরাশ্য়। 
অন্ত জীবশাবক পূর্ণবিকাশিত সহজাতদংক্কার লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ 
করে, ও পরে মাতাপিতার বিনা সাহায্যে বা সামান্তমাত্র সাহায্যে, সেই সহজজ্ঞান 
বশে বদ্ধিত হইতে থাকে | মানবশি্ত সত্বন্ধে নিয়ম সেরূপ নহে | নিরাশ্রয় মানব- 
শিশু, পিতামাতা ও সমাজের সহায়তা বিনা, স্বাবলম্বন শক্তির অভাবে, আদৌ বদ্ধিত 
হইতে পারে না। এজন ভূমি হইবার পর হইতেই, সমাজশরীরাজ্র্গত পিতামাতা 
বা আত্মীয়দের স্থারা, পরিবার মধো, তাহাকে লালিত পালিত হইতে হয়।. সেই 
পিতামাত| ও পরিবার, এবং তৎসংশ্রিষ্ট সমাজ ও বাহপ্রক্কতির সহায়ে তাহার বিকাশ 
হইতে থাকে । এই শৈশব কালে তাহ!র বিকাশের সময়েই সমাজ তাহাকে গড়ি! 
লয়। নেই সময়েই সমাজ, তাহাকে আপনার অঙ্গীতৃত করিয়া লইয়া,-_নিজদ্ব 
করিয়। লইয়া, তাহাকে সমাজের সেই অঙ্গের বিশেষস্ব অনুসারে সেই জাতীয় চরিত্রের 
ছাচে ফেলিয়, তাহার তদনুরূপ সংস্কারের বিকাশ করিয়। লইয়া, একরূপ “হ্‌ল্‌ মার্কা» 
দিয়া তাহাকে ছাড়িয়! দেয়] এইবূপে সমাজসহায়ে শৈশবকাল হইতেই মানবের 
মনুষ্যহের বিকাশ হউতে থাকে। সনাজ ন। থাকিলে, মানবশিশুর কোন উন্নতির 
৮ 


৫৮ সমাজ ও তাহার আদশ । 


মস্তাবনা, বা তাহার মনুষাত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থাকিত না। মানবশিশু যদি 
সমাজ মধ্যে মাতাপিতা ও পরি আস্মীয়গপের ছার লাপ্লিত পালিত হইতে না 
পাইত, সমান্দ যি তাহাকে না গড়িয়া লইত, তবে তাহার জীবিত থাকার বড় 
সম্ভাবনা ছিল না। আর জীবিত থাকিলেও, তাহার পণ্তত্ব ঘুটিয়া গিয়া কথন 
মনুষ্যত্ব লত হইতে পারিত লা। অমাজ লা! থাকিলে, মানুষে পণুতে বিশেষ 
প্রভেদ শাকে না। আমরা প্রণনে দৃষ্টান্ত দ্বার! একথা বুঝিতে চেষ্টা করিব! 
“৩৯ আমরা অনেক সমন্ধ ইতর পশু দ্বারা মীনবশিশুর লালনপালনের 
কথা শুনিদ্প। থাকি। অবস্থা বশে মানবশিশু পিতাসাতা বা আস্মীরের দ্বার! পরি- 
ত্যক্ত হইলে, 'কোন কোন সময় হিংস্র জন্তও তাহাকে লালনপালন করিয়া খাকে। 
অনেক সমগ্ত ব্যাস্র শ্রভৃতি হিংস্র জন্কু মানবশিশুকে থান্ের জন্য হরণ করিস 
লইয়া, পরে মায়াবশে তাহাকে আর ভক্ষণ করে না। নে তাহাকে নিজের সম্তানদের 
সঙ্গে লালনপালন করে, তাহার নিজের সন্তানদের সঙ্গী করিয়া দেয়। রোম্‌ 
নগরের প্রতিষ্ঠাতা রসূলাল্‌ লক্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এক ব্যান্রী তাহাকে 
সতনডগ্ধ দিয়া জীবিত রাধিয়াছিল। ওই জনশ্রুতি সত্য কি না, তাহা। কেহ বলিতে 
পারে না, এবং এই ঘটনা হইতে রমূলাসের চরিত্রের কিছ্নপ বিকাশ হইয়াছিল, তাহাও 
আমরা জানি না| কিন্ত অনেক পর্যটকের বিবরণ হইতে হিংশ পণ্ড দ্বার। নান 
শিশুর প্রতিপালনের কথা, ও তাহার ফলে মানব শিশুর পল; পরিণত হইবার 
কথ পাওয়। যায়। আমরা এস্থলে তাহার ডুইটা দৃষ্টান্ত 4 করিব। প্রথম 
দৃষ্টান্ত, পর্ভিতবর শ্রীবুক্ত শশধর তর্কচুড়ানপির ধশ্মব্যাগ্য। গ্রদ্থে উলিথিত হইস্সছে। 
তাহা এস্কলে উদ্ধৃত হইল ০ 
“অনেকেই জানেন, কয়েক বৎসর অতীত হইল, বূকের (নেকুড়ে বাঘের) 
গহ্বরে চুইটী ১৯৫। ১৬ বৎসরের মনুষ্য পাওয়া গিয়াছিল, ও পরিদর্শনা্থ তাহার! 
প্রয়াগে আনীত হইয়াছিল। বৃকেরা যে সমস্ত মনুষ্যশিশু অপহরণ করিয়া লইয়া যায়, 
সকল সময় তাহাদের বিনাশ সাধন করে না, কোন কোনটাকে বা আহারাদির দ্বার। 
পাঁলন করে। সেই ভুইটী মনুধ্য এইরূপে যোড়শ বৎসর পর্যন্ত বুক বারা পালিত 
হৃইয়৷ তাহাদের গহ্বরে ছিল। যখন তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছিল, তখন তাহার! 
ছুই হস্তে ও চুই পদে পপ্ুর স্টাস্ন গমনাগমন করিত, তাহাদের গাত্রের লোম মনুষ্য 
লোষ অপেক্ষা ঈষৎ দীখ হ্ইয়ছিল, এবং তাঁহাদের দত্ত সকল ঈধৎ সুস্মাশ্র 
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'ভ্িচল) হইঘাছিল। প্রায় ধোড়ুশ বংসর ক্রমগত পশুর সহ্বাপশুবর্ূভক 
প্রতিপাশিত হইগ্রাছিল, এবং জল্মাবধি মমুব্যত্তির পরিচালনা করে লাই৮ 
তাহাতেই তাহর্দের খাহির়ের। আকার পর্যান্ত পরিষ্তিত হইয়। আপিতেছিপ। 
অভঞব ইহা স্বীকর্ষ্য যে, মনুর্যাতিত বৃত্তির, অরনতিতে নঙ্গপ্োচিত্ত আকারের ও; 
অবনতি হয়!” রে | 

দ্বিতীয় দৃষ্ান্ত--সে দিনের কথা আজ প্চি ছছ্গ বহর অতীত হইল, 
জলপাইগুডীতে কোন, ব্রীষ্টরন্মধাজক ভালুকের গহ্বরে এক সাত বসরের মানব. 
শিশুকে পাইয়াছিলেন। দে আশৈশব দেই. ভালুকের ঘ্ারাই লাণিত পালিত. 
ভ্ইয়ছিল। যে ভলুরের অনুকরণ করির। শব্দ করিত, ছুই হাতে-ঢুই পায়ে চতু" 
স্পদের সায় গমন করিত, আম মাংশ ভোক্ন করিত। সে'ভাঁলুকের স্তর কুর- 
স্বত্তাক হইয়াছিল । মানুষ কাছে যাইলে, দে.তাহাকে- কাঁমূড়াইতে আসিত। পরে, 
এই পণ্পালিত সানবশিশুকে কলিকাতার, অনাথাশ্রমে, আনিয়া রাখ! হইয়াছিল । 
অনেক চেষ্ট। করিয়াও, তাহাকে কথ; কহিতে.বা ঢই: পায়ে খু হইর়। হাটিতে কি 
কাপড় পরিত্রে শিখান বায় নাই। লে. দিদ্ধ,মাংস.অপেক্ষ। আন মাংল ভলবঝ$পিত | 
ভাহার শৈশবকানে বিকাশিত দেই জলুকোচিত সংস্কার এত বন্ধমুগ্ন হইয়।ছিল যে, 
কিছুতেই আহার বিশেষ, পরিবর্তন করিতে.পার। যায় নাই । অরশেষে তাহাকে 
«মানুষ, করিবার * চেষ্টাকব্যতিবাস্ত হইয়।, প্রায় এক. বত্মর মর্যেই সে-মার| গিয্লা- 
ছিল। এই ঘটনার বিশেষ বিবরণ*নেই সমগ্নের প্রায় সকল সংবাদ.পত্রেইঃবিশেষতঃ 
“ধনী” নামক মাপিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল. এইবপ' দৃষ্টান্ত হইতে বুঝ! যায় 
ষে, পণ্ড কর্তৃক প্রতিপালিত হইলে, মানবশিশু-ত্রুগে পশ্তুস্বভাব প্রাপ্ত হয়। 

তাহার পর অনভ্য, সমাজ মধ্যে সভ্য সমাজের মানবশিশুর 'পনিপালনের 
কথ| মনে করিতে হইবে। অনেক সভ্য, সাজের, শিশু, “জাহাজ ডুবি” প্রতি 
দৈবঘটন্ক্রদে অপভ্য সমাঙ্গে পরিত্যক্ত: হইলে) সেই ষনাজের দ্বারাই লালিত্ত 
পালিত হয়। অনেক স্থলে অসভ্য সমাজের লোক সভ্য সমাজ হইতে শিশু-হরণ 
করিয়! লইয়। গ্রিষ্স প্রতিপালন করে। বেদিয়৷ বা জিপ্র্সিগণ অনেক লভ্য সমা- 
জের শিশু চুরি করিয়। লইয়া গিয়া লালন পালন করিঘ্। থাকে” _-তাহার অনেক 
্টান্ত গাওয়া যায়। উন্নত সভ্য সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া, উন্নত ব| সাধুপ্রক্কতি 
দণ্পন্ত পিতামাতা হইতে শক্তি লাভ করিম, মানবশিশুর উন্নত, শুভ সংস্কার 


৩, মমাল ও ভার আদর্শ। 


স্কটনোনুখ হইলেও, মে যদি অসভ্য সমীজশরীর মণ্যে গুবিষ্ট হইয়া সেই সমাজের 
দ্বারা প্রতিপালিত হয়, তবে আর তাহার সে উন্নত সংস্কারের বিকাশ হইতে পাৰে 
না। সে প্রায়ই সেই অসভ্য সমাজের লোকসাধারণের প্রক্কৃতি লাভ করে। 

৩১1 অন্দিকে আমরা দেখিতে পাই যে, বন্যপণ্ডও গৃহপালিত হইলে, 
তাহার প্রক্কৃতি অনেকটা শীস্ত, তাহার স্বাভাবিক বুদ্ধি অনেকটা মার্জিত হয়) 
বন্য বিড়াল অপেক্ষ। গৃহপালিত বিড়াল শান্ত ও বুদ্ধিমান । যে গৃহস্থের আদরের 
“বিড়াল কেবল "ভবে ভাতে" প্রতিপালিত হয়, ষে অনেক স্থলে মতগ্ত মাংস পধ্য্তু 
খাইতে ভুলিয়া যায়, অনেকটা নিরীহ হয়) কোন কোন লোক ব্যাস্রশিশুকেও 
এরূপ ভাবে প্রতিপালন করিয়া থাকেন যে, তাহার জিঘাংসা বুত্তি উত্তেজন! 
অভাবে অনেকটা লোপ হইয়া যায়, সে অনেক সময় কুকুরের মত প্রভুর অনুগামী হইয় 
থাকে | এইরূপে পশুদের উপরও বনুধ্য সমাজের প্রভাব লক্ষিত হয়| আবার 
অপভা মানবশিশু শৈশবকাল হইতে সভ্য সমাঙ্জে উন্নত প্রকৃতিসম্পন্ন পরিবার মধে 
পুভ্রবত-প্রতিপালিত হইলে, তাহার স্বভাব অনেক পরিমাণে সেই পরিবাক্রের অনুরূপ 
হইয়া থাকে । এক সমাজের শিশু অন্ত সমাজে পতিপালিত হইলে, সে. শিশুও 
পরিপামে সেই পরবর্তী সমাজের লোকের স্বভাব ও আচরণ প্রভৃতি লাভ করে! 
বাঙ্গালী পিতামাতার সন্তান আটৈশব বিলাতি সম্ক্তে প্রতিপানিত্র হইলে, 
* সাহেব » হইয়া যাম। অসভ্য অশিক্ষিত শুর যদি তরাহ্মণ ০" ক্ষত্রিয়ের ঘরে 
শৈশবকীল হইতে পুত্রবৎ প্রতিপালিত হয়, তাবে সেও অনে: ০ "সেই ত্াঙ্ষণ ক 
ক্ষত্রিয় পরিবারের প্রকৃতি সম্পন্ন হয়। এইরূপে সমাজ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের 
সহায় হয়|: এইজন্য আমরা বলিতে পারি যে, সমাজ নানুষ গড়িক্বা লয়। সমাজ 
না-থাকিলে মানুষ পশু হয়। যে সমাক্ত যত উন্নত হয় সে সমাজে মানুষের মনু- 
ষ্যত্ব ততদূর.বিকাশিত হইতে পারে। যে সনাজ যেরূপ, মানবশিশু সে সমাজের যে 
অঙ্গে লালিত হয়, মানুষও তদনুরূপ হয়। আমরা একথা আরও বিশদ করিঝ। 
বুঝিতে চেষ্টা করিব । . . 

৩২। মানবশিশু সমাজ মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে| প্রথম হইতেই পিতামাতা 
প্রভৃতি আত্মীয় ও পরিবারবর্গের সহিত তাহার সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়! 
প্রথম হইতেই মানবশিশু পিতামাতা ও আত্ম্ীয়গণের দ্বারা শিক্ষিত হইতে থাকে ॥ 
'মেই সময় হইতেই মাতাপিতা প্রন্থৃতির শ্বতাব 'ও কার্য মে অঙ্ঞতে অনুকরণ 


পঞ্চম অধ্যায় । ৩১ 


করিতে থাকে । এই অন্করণবুত্তি বলে, আনুসঙ্গিক অবস্থা ও. দৃষ্টান্ত গ্রাভাবে, 
মানবের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তন্ভিমুখী হইয়া তদনুরূপ ভাবে বিকাশিভ হইতে 
থাকে। তখন আমাদের স্বাভাবিক বিকাশশক্তি বড় প্রবল থাকে । কে প্র$তিজ 
শক্তি আমাদের জ্ঞান পরিচালিভ নহে । আমাদের অলক্ষ্যে ও অঙ্গতে তাহা 
কার্ধ্য করিতে থাকে। তখন বাহিরের যে সকল অবস্থা আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, 
অব! দর্শনের কথায় তখন “ বিষয়ী* আমরা! যে “বিষয়” পাই, সেই বিকাশশক্তি বলে 
তাহাই গ্রহণ করিক। তাহারই সহায়ে, এই “ বিষয়বিষয়ীর” সন্মিলনে, বা পরস্পর পর 
স্পরের সহিত ঘাতপ্রতিঘাঁতে আমাদের মন্ুধাত্বের ৰিকাশ হইতে থাকে। তখন 
বাছিয়া বাছিয়া, আমাদের স্ষ,টনোগুখ পূর্বজন্মজ সংস্কার অনুযায়ী, আমাদের 
অনুকূলবেদনীয় বা সৃখজ বিয়ষ গ্রহণ, ও প্রতিকূলবেদনীয় বা হঃখজ বিষয় 
পরিহার করিবার শক্তি বড় অবিক বিকাশিত হয় না, এবং মে শক্তি তখন, 
আমাদের জ্ঞানবলে পরিচালিত হয় না । কিন্তু তখন আমাদের অজ্ঞাতে, আমাদের 
এই সাধারণ বিষয়গ্রহণ শক্তির প্রভাবে এই শৈশবের চারি, পচ বৎসরেই 
আমাদের মনুষ্যত্বের যেরূপ বিকাশ হয়, যেরূপ ব্যবহারিক চরিত্রের অভিব্যক্তি হয়, 
তাহা বড় বদ্ধমূল হইয়া যায়। পরবত্তাঁ কালে তাহার বড় অধিক পরিবর্তন হয় 
না। শৈশবকালে চারি পাঁচ বৎসরে আমর৷ যাহা শিক্ষা করি, পরবর্তা' কালে কুড়ি 
পৃচিশ বতসরেও বোধ হয় তভ শিক্ষা করিতে পারি না। সেই প্রথম চারি পাঁচ 
বৎসর বয়স মধ্যে আমাদের ষে ব্যষহাঁরিক চরিত্রের বিকাশ হয়, অজ্ঞাত, অভ্য।স- 
বলে যাহা শিক্ষা হয়, তাহা পরবর্তী জীবনে প্রায়ই পরিবন্তিত হয় না। 

শৈশ্বকালে বালক মাতৃক্রোড়ে মাতৃস্তন্ের সহিত কত ভাব, কত চিন্ত, কত 
সংস্কার অলক্ষ্যে গ্রহণ করে।. তাহার দুই কি তিন বৎসর বয়স হইতে না হইতে” 
সে মাতৃভাষা অনায়াসে আরন্ত করে__বেশ কথাবার্ভী কহিতে পানর । আমরা বড়, 
হইয়া বিদেশী ভা শিক্ষা করিতে কত ৰতসর ধরিয়। বিদ্যালয় পরিশ্রম' করি, 
তথাপি মে ভাষা বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না। কিন্তু আমরা অতি ১ৈশকে 
পরিবার মধ্যে মাতার নিকট হইতে মাতৃভাঁধ! সহজে ল্রাভ করি। তুধু তাহাই 
নহে। সেই ভাষা কত যুগষুগাস্তরের কত লোক দ্বারা পরিপুষ্ট হয়৷ পূর্ণববববযুক্ত 
হইয়াছে। তাহার কত জটিলতা, তাহার ব্যাকরণ কত কঠিন, তাহার শঙ্মভাণ্তার 
বিরূপ পরিপূর্ণ! সেই জল মাভৃভাষ! আমর! কত সহক্কে, কত অল্সদিনে বিন! 
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৮ সমাজ ও শহার মআা্শ 


আয়ালে বিনা চেষ্টায় শিক্ষা করিয়া ফেলি। সাভার নিকট হইতে, পরিবারের 
নিকট হইতে বা! নমাজের নিকট হইতে, যদ্দি এই ভাষ। অলক্ষ্যে শিক্ষা করিতে 
না পাউভাম, যদি কোন ভাঝ। শিক্ষ! করিতে আমরা সমাজের সাহাঘ্য না পাইতান, 
যদ্দি আমাদের নিজের চেষ্টায় অন্তের সহিত সমাজবদ্ধ ভইব!র জন্য আমা- 
দের ভাঁষ। গড়িয়া লইতে হইত, তবে আমাদের ভাষা আদৌ লাভ ভইত না। 
আমাদের ভাষ! শিক্ষা শক্তি আছে বটে, আমদের বাক্যন্ব ইতর জীন অপেক্ষা 
*অধিক পরিশ্মুট বটে, কিন্তু মাত্পিভা ও. সমাক্ত আমাদের, ভাষা শিল্পা না গিলে, 
আরা প্রকৃত ভাষ! লাত্ত করিতে পাঁরিতাম না| অসভ্য সমাজেও' পরস্পর মনো- 
ভাব জ্ঞাঁপনের জন্ত সামান্ত কয়েকটী কথা কা শব মাত্র সংগৃহীত, হইগ্লা এককপ 
না্গদাত্র ভা! প্রচলিত থাকে। আর কতকগুলি ভাব, অদভায সমাজের লোক 
সঞ্গেতের দারা প্রকাশ করে। এই অস্পষ্ট বা অস্ফুট ও সাক্কোতিক ভীঁষাও সেই 
অপভ্য দনাজে কত কালে কত পুরুষের চেষ্টায় সংগৃহীত, অগবা দৈবঅন্তগ্রতে 
বিকাশিত! অতএব মাষ, সনাজ- বা পরিবার মধ্যে শিক্ষ! না পাইলে,তাহার কোন 
ভাবাই লান্ড হইত না» পুর্ণ সর্বাবয়বদম্পন্ন ভাষ ত দুরের কথ! । আর সদাজ- 
সহাদে মানুষ ভাফা শিক্ষা! করিতে না পারিলে, মানুষে দান্ষে পরস্পর, ভাব গকাশ 
করিতে লা পারিলে, মানুষে, ও. পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকিত না। 

শ৩।  এইরূপে শৈশবে, আমাদের জবলক্ষ্ে, আমাদের অজ্ঞাভ ঢেঃ.?, মাতা 
পিতা ও সমাজের সহায়ে আমর ভাষ৷ লাভ করি । আর নুধু কি যব! এই 
শৈশবেই মাতৃত্তন্টের সহিত আমরা কত ভাব, কত চিন্তা, কত সংস্থার, কৃত বিষয় 
অলক্ষ্যে আয়ন্ত করিক্া। লই | কোন্‌ কাজ ভাল, কোন্‌ কাজ মন্দ; কোন্টী কর্তবা, 
কোন্টি অবর্তব্য__তাহাও মানবশিশু অলক্ষ্যে অজ্ঞাতে মাতাপিতার কাছে শিক্ষা 
করে, পরিবারের মধ্যে শিক্ষা করে। শিশুর পিতামাতা ফে কাজ ভাল মনে 
করে, শিশুও সেই কাজ ভাল তাঁবিতে শিক্ষ' করে । আনাদের স্বভাবত: ভাল 
কাজ করিবার প্রবৃত্তি বা সংস্কার থাঁকিতে পারে, এবং স্বভাবতঃ আমরা ভাল 
কাজও করিতে পারি। কিন্তু সাজ যদি নরহত্যা ভাল কাজ, বা চুরি, করা ভাল 
কাজ বলিয়৷ আমান্দের শিক্ষা দেয়, তবে আমি ভাল কাজ মনে বরিয়াই নরহত্যা 
করিব বাচুরি করিব! অতএব আমাদের স্বাভাবিক সাধারণ ভালমন্দ জ্ঞান ও 
ভাল কাজে শরীবৃত্তি গাকিলেও, ব্যবহারিক ভলমন্দ জ্ঞান, আমর! পিতামাতা ও 
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সমাজ হইতে লাভ করি। সে জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। সগাজ যত উন্নত হয়, 
সে জ্ঞানের তত বিকাশ হইতে থাকে । একথ পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে | (১) আর 
মানবের মধ্যে পাশবপ্রক্ৃতিবীজ, মানবপ্রক্কতিবীজ ও দেতপ্রক্কতিবীজ-- এ সকলই 
প্রাক্তন সংস্কার হেতু নিহিত থাকিতে পারে |. কেহ কেহ এই .সংঘ্কারবীজকেই 
মানুষের পুরুষকার বলিয়া নির্দেশ করেন | (২) এই সংস্কার মধ্যে জন্মকালে যে গুলি 
বিকাশোনুখ হয়, তাহার কতকগুলি মাতৃগর্ভে পিতমাতৃশক্তি সহায়ে বিকাশিভ 
হইতে থাকে । তাহা পুর্বে উল্লিখিত হইয়ছে। তাহার পর ভূগিষ্ট হইয়া মানব, 
শিশু, পিতামাতা ও তৎসংস্থষ্ট পরিবার মধ্যে সাধারণতঃ, যেরপ আচার বাবহার, 
যেরূপ প্রক্ৃতিঅনুযামী কার্ধা, যেরূপ ভাব লক্ষ্য করে, সে শিশুর ক্ষ,টনোশুখ সংস্কার 
বশে তাহার ভদনুরূপ আচার ব্যবহার প্রবৃত্তি প্রক্কতি প্রতৃতিরই বিকাশ, হইতে 
থাকে। পিতা হিথ)াবাদী হইলে, স্বার্থপর হইলে, সন্তানও মিথ্যা কথ! কহিতে শিখে, 
পেস্বার্থপর হয়। পিত। মন্তপ হইলে, সস্তানের মন্তপানপ্রবৃত্তি অলক্ষ্যে বিকাশিত 
হইতে থাকে, মগ্চপান যে দৃষণীয় বা ঘ্বণাহ--তাহা তাহার বড় ধারণা হয় না। চোর 
বা দহ্গাপিজমাঅর গৃহে পালিত শিশুও সেই জন্য প্রায়ই চোর বা দহ্য হইয়। 
খাকে। (৩) অতএব পিভার ও পরে মাতার শরীর মধ্যে অবস্থান হইতে--শৈশবকাল 
পর্যান্ত বরাবর মানব শিশু-_পিামাতার অনুরূপ প্রবৃত্তি বিকাশের অনুকুল অবস্থা 
প্রাপ্থ হয়, এবং ততবিপরাত প্রবৃত্ভিবীজ বিকাশ সন্বন্ধে প্রতিকূল অবস্থা প্রার্থ হয়। 


(১) বাকৃল্‌ প্রতি পাশ্চীত্য পশ্তিতগণ, আমাদের এই ব্যবহারিক জ্ঞানের 
"ও ধশ্মনীতির ক্রমবিকাশশীলক্ব দৃষ্টান্ত গ্রহতি দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। 
এস্কলে তাহার উল্লেখ নিশ্রয়েজন। 
€২) দৈবে পুরুষকরে চ কন্রসিদ্ধির্্যবস্থিতা। 
তত্র দৈবনভিব্যক্তং পৌরুযং পৌনবদেহিকমূ ॥ 
যাজবক্্য সংহিতা-১| ৩৪৯1 
(৩) ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিগ্লে করেকটা কথ। উদ্ধৃত হইল ₹__ 
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৬৪ সমাজ ও তাহার আদশ | 


শিশুর সংপ্রবৃত্তবীজ বা হুসংস্কার স্বভাবতঃ গ্রাবল থাকিলেও, সে যদি সেই বীজের 
বিকাশের অনুকুল অবস্থা না প্রাপ্ত হয়, তবে দৃষ্টান্ত বা উত্তেজনা অভাবে, তাহার 
দেই সতপ্রবৃত্তিবীজ আর বিকাশিত হইতে পারে না। আর তাহার অসংপ্রবৃস্তি- 
বীজ অত্যন্ত ক্ষীণ থাকিলেও, যদি তাহার পিভামাত। অসবগ্রকতিসম্পন্ন হয়, তবে 
অনবরত দৃষ্টান্ত ও উত্তেজনার মধ্যে থাকিয়া স্বাভাবিক অনুকরণশক্কি বলে মানবশিশু 
পিভামাতার সেই অসৎ প্রবৃত্তিই প্রায় লাভ করে। ইহাই মাধারণ নিয়ম। 
»..:৩৪। এইরূপে শৈশবে পিতামাতা ও পরিবারবর্গের দ্বারা অলক্ষো অজ্ঞাতে 
বিনা চেষ্টায় আমাদের বিকাশ হইতে থাকে । এইরূপে আমাদের ব্যবহারিক চরিত্র 
(1701)11) সংগঠিত হয়। আমরা ভাহা জানিতেও পারি না। বড় হইলে, এক 
শৈশবের চারি পাঁচ বত্সরের কথ আমাদের প্রায় কিছুই এনে থাকে না। এখন 
বিশেষ চেষ্টা করিয়। তখনকার ভুই এক কথা মনে আনিতে পারি মাত্র। তখন যে 
বিশেষ ঘটনাগুলি বড় জোরে আমাদের প্রাণে আঘাত কারয়।ছিল, যাহার সহিত 
আমাদের মনের বিশে সংযোগ হই্রা মনকে বড় জোরে আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার 
শ্থৃতি কথন কথন আমাদের মনে উন্ভেজন! বলে জাগিয়া উঠে_এহ মাত্র? আমর! 
তখনকার বথ। ভুলিয়। গিয়াছি বটে, তখনকার মনকে অলিখিত পুস্তকের মত ননে হয় 
বটে, যে স্বৃতির সুত্র ধরিয়। আমাদের বর্তনান 'আমি'কে বা আমার স্ুত্াক্মাকে 
অতীতে লইয়। গিয়া আমাবের অতীত শৈশব কালের “আমি'র ৮". ' বাধিয় দিয়া 
সেই শৈশবের 'আমি'র সঙ্গে বর্তনানের 'আমি'র একত অনু ৭ করিতে পারি__ 
আনাদের শৈশবের প্রথম চারি পাঁচ বৎসর আমার সেহ স্মতির স্ুত্রকে,_আনার 
মেই “আমি'কে খুঁজিয়া পাই না বটে, সেই শৈশব কালের কথ। মনে আনিতে 
আমাদের সেই ধারাবাহিক “আমি'র মাল! ছিড়িয়া যাঁয় বটে, সেখানে গিয়া 
আগার আমিত্বের ধারা ফন্তু নদীর ্ঠায় কোথায় বিলীন হইয়া যাঁয় বটে, তখন যে 
আমি ছিলাম আমি কিছু করিয়াছিলাম তাহ বড় মনে হয় না বটে,__কিন্তু সেই 
শৈশবের চারি পাঁচ বৎসর আমার অজ্ঞাতে আগার অলক্ষো আমার আমিত্বের 
নিকাশ হইয়াছিল, পিতামাতা পরিবার ও সমাজ আমাকে গড়িয়া লইয়াছিল, সে 
মন্ন্ধে আমরা কোঁনরপ সন্দেহ করিতে পারি না। শৈশবে পিতামাতা ও পরিবার 
গ্রমুখ সমাজ আমাদের গড়িয়। লয় একথ৷ চিন্তা করিয়া দেখিলেহ আমরা স্বীকার 
করিতে বাধ্য হই। 





পঞ্চম অধ্যায়! ৫ 
ৃ ৩৫। বীজের বিকাশের পক্ষে যেমন ক্ষেত্র, এক অর্থে, আমাদের বিকাশের 
পক্ষেও তেমনই সমান্গ। কেবল সমাজক্ষেত্রেই মানববীক্ষ অস্কুরিত হইতে পারে। 
_ উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাইলে যেমন বীজ অন্কুরিত হয় নাঁ__-অথচ ভুই তিন সহত্্ 
বংদর পর্য্যস্ত তাহার উৎপার্গিকা শক্তি নষ্ট হয় না, মানববীজও সেইরূপ উপ, 
বুক্ত পিতামাতা ও সমাজ না পাইলে বিকাশিত হইতে পায় না, তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে। তবে বৃক্ষবীজে ও মানববীজে প্রভেদ আছে! ক্ষেত্রের প্রতেদে বীজে 
ঘে বৃক্ষত্ব থাকে তাহার বিষাশে বিশেষ প্রভেদ হয় না, কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকাশ 
পক্ষে পিতামাতা ও সমাজের শু্ীভেদে অনেক প্রভেদ হইয়া থাঁকে। পিতামাতা ও 
সমাজের সহায়ত। ব্যতীত আদৌ আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। আর তাহারা 
আমাদের যেরূপ মনুষ্যত্ব বিকাশে সাহায্য করেনঃ আমাদেরও সেইরূপ মনুষ্যত্বেরই 
বিকাশ হইয়া থাকে। এক অর্থে, সমাজ আমাদের মাতাপিতা। কেননা, সমাজই 
আমাদের মাতাপিত। গড়িয়া! দেন, সমাজ আমাদের মাহা পিতান মধো যেরূপ মনুষ্যত্থের 
বিকাশ করেন, আমাদের মাতাপিতাঁকে যেরূপ প্ররুতিসম্পন্ন করেন, আমাদে4ও 
বাধারণতঃ তদনুরূপ মনুষ্যত্থের ও তদনুরূপ প্রক্কৃতির বিকাশ হইয়া থাকে | মাতা- 
পিতা কেবল আমাদের জন্ম দেন না, কেবল আমাদের স্থুলশরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধি 
করেন না| মাতাপিতই প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে অনেকটা তাহাদের অন্থ্ধপ 
মনুষ্যত্ব বিকাশের মুল কারণ | তাহাদের হইতে আমরা ভাষ! লাভ করি, ব্যব- 
হারিক ধর্মধন্ধম জান ব্যবহারিক হিতাঁহিত ও কর্তব্যাবর্তব্য জান প্রভৃতি প্রথমে 
লাভ করি। আমর! এ সকল কথ: বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। 
তাহার পর সেই শৈশবের 'অল্পবিষয়মতি+ আমাদের শুভাদু্বশে, মাতা পিতার 
পর পরিবারস্থ আত্মীয়, পরিবারের সংস্থষ্ট বাক্তির পর গ্রাম, তাহার পর দেশ, 
তাহার পর সমাজ, তাহার পর সমগ্র মানবজাতির সহিত সম্পর্ক ক্রমে ত্রমে যত 
বিস্তার হইয়৷ পড়ে, ততই আমাদের বিষয়জ্ঞান বৃদ্ধি হইয়! 'আমাদের আমিহ্থের বিকাশ 
হইতে থাকে। এইরূপে পিতামাতা, স্বজন, স্বগ্রাম, স্বদেশ, স্বসমাজ, সমগ্র নানব- 
জাতি ক্রমে ক্রমে আমাদের শিক্ষক আমাদের জ্ঞানদাতা হইয়া, আমাদের জ্ঞান 
বৃদ্ধি করিয়া দিয়, তাহাদের জন্য আমাদের সহানুভূতি বা আত্মীয়তা ক্রুনে ব্রথে 
বুদ্ধি করিয়া দিয়া, তাঁহাদের জন্য আমাদের কর্শবৃত্তির বিকাশ করিয়া দিয়া, আমাদের 


পরাথ কর্ধচেষ্টা বুদ্ধি করিয়া দিয়া, আমাদের প্রকৃত ননুম্যহ্ের অসশিবাশের মহায় 
নি 


৬৬ সমাজ ও তাহার আদর্শ । 


হন। (১) বাহার পল্লিগ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়। শৈশব সেই গ্রামে পিতামাতা ও 
আত্মীয় স্বজন দ্বারা লালিত পালিত ও শিক্ষিত হইয়া, ক্রমে নগয়ে আপিয়৷ নিজের 
মহে সুশিক্ষা লাভ করিয়া পরে সমগ্র দেশকে আপনার বর্দক্ষেত্র করিয়া লইযাছেন, 
দেশের জন্ত সমাজের জন্ঠ জীবন উৎসর্গ করিয়জ্ছন, সেই মহানুতব ব্যক্তিগণ 


একথ! সহজে হৃদয়ম করেন 
সমাজ আমাদের জন্ত স্মরগাতীত কাল হইতে জান সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন | 


কোন সমাজে বা৷ স্বয়ং ভগবান অবতীর্ঘ হইয়া, বা তীহার পুর্ণমন ব্যত্বকল্পনা মায়াশক্তি- 
লে শরীরী হইয়া, তাহার অনস্তজ্ঞানের ভাঙার হইতে সেই সমাজের উন্নতির উপ- 
যোগী জ্ঞানরত্ব আনিয়া তাহার জ্ঞানভাওার পূর্ণ করিয়৷ দিয়াছেন (110171107) | 
কোন সমাজে সাধনাসিদ্ধ নির্শলচিত্ত ধধিগণের অন্তরে মহাজ্ঞানজ্যোতি বিকীনিত 
হইয়া, তাহা সমাজ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । কোথাও বা মহ।পুরুষগণ সাধনাবলে 
কত অমূল্য সত্য লাভ করিয়া তাহা সমাজে প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ বিভিন্ন 
নমাজে কত যুগযুগান্তর হইতে কত অমল্য জানরহর সঞ্চিত হইয়াছে । সমাজ 
অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে ক্রমে শিক্ষিত করিয়া আমাদের জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি 
হইলে, আমাদের হাতে 'সেই অনন্ত জ্ঞানভাগারের চাবি দিয়া, তাহার মধ্যে প্রবেশ 
্রিতে দেন। আমরা ক্রমে সমগ্র মানবসমাভের বহুকালের সঞ্চিত জ্ঞানরপ্র লাভ 


(১) এ নম্ব্ধে মার্টিনো যাহা বলিয়াছেন, তাহ। উদ্ধৃত হইল 
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করিয়।--উন্নতির পথে, পূর্ণ মনুষ্যত্বের'পথে, জাস্মস্গানারণেব পথে, যুক্তির পথে, অগ্র- 
সর হইতে থাকি। (২) সুতরাং সমাঁজই আমাদের জ্ঞানলাভের; আমাদের আস্মসম্প্র- 
সারণ শিক্ষার; আমাদের-মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রকৃত ভূমি। সমাঁজই আমাদের কর্ম্পথ 
উন্মুক্ত করিমা দিদা, পরার্থবৃন্তিসাধনার উপার করিয়৷ দিয়া, আমাদের" মনুষ্যত্ব, 
বিকাশের পথ. প্রশস্ত করিয়৷ দেম। ইহা ব্যতীত, সমাজের সঞ্চিত কর্ধরশক্তি হইতে: 
আমাদের কণ্মশক্তি বিকাশের তুবিধা হয়। সমাজের, সমষ্টি চেষ্টা হইতে, দেই 
“ কাধ্যমাধিক! মংহতি”র যত্রে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টায় যাঁহ দূর করা» 
অসাধ্য, এরূপ আআ গ্বসংকোচকাবী বিভিন্নরূপ দুঃখের হাস হইয়! ডি আমাদের আব্ম- 
বিকাশের পথ উদ্মুক্ত'হয়। আমরা সাধারণতঃ সমাজের: শ্রেষ্ঠ লোককে. আদর্শ 
ধরিয়া তাহাদের অনুকরণ, করিতে. চেষ্টা করিয়! ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকি।, 
এইরূপে আজীবন. সমাজ আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সহাদদ হন'। 

৩১৩। অতএব আমরা বলিতে পারি.ধে) সমাজ ব্যতীত মানুষ, পশুর অধিক" 
কিছুই নহে। সথাজের সহায়ত ব্যতীত মানুষ নিরাশ্রয়। সমাঁজই মানুষকে মানুষ 
করে, তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ. উন্মুক্ত 'করিয়। দেয়। তাই মানুষ, মানুষ হয়। 
মাবার, যে নমাজ যতদূর উন্নত, সে'সমাজে ততদূর উন্নত মনুষ্যন্ের'বিরাশ হইতে 
পারে। সমাজে আমরা যেরূপ পিতামাতা আত্মীয় স্বজন পাই, সনাজের'যে অঙ্গের 

(২) এ বন্বন্ধে ইটালীর শ্রেন্ট: কম্মবীর ম্যাটসনি যাহ! বলিয়াছেন, অহা 
এস্থলে উদ্ধত হইল £-- থ 
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৬৮ "সম ও তাহাৰ আঁদশ । 


সহিত আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট সথ্ন্ধ হয, সে পরিমানে আমাদের 
মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, পণুপালিত মানবশিশু, তাহার 
প্রাক্তন মানবোচিত সংস্কার বিকাশোম্ুধ হইলেও, মনুষ্যত লাভ করিতে পারে না। 
সে ক্রমে. পণ্ড হইয়া যায়. মত্য নমাজে প্রতিপালিত 'যানবশিশু, সেই ফমাজে 
যতটুকু মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব, তাহার অধিক, বা তাহা! অপেক্ষ! অধিক বিকাশিত 
মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। সমাজ যত উন্নত হয়, সে সমাজান্তগত ব্যক্তির 
সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা থাকে। অনভ্য নগ্রদেহ আসমাংস- 
ভোজী আগমানবাসট বা অষ্ট্রেলেদিয়ার আদিনিবাপী লোকসমাজ মধ্যে সেইরূপ 
অসভ্য মানুষই জন্মিয়া থাকে, কেবল সেইরূপ হেয় মনুষ্যত্বেরই বিকাশ হইয়। খাকে। 
এইরূপ অসভ্য সমাজের শিশু, সেই সমান্কে বাল্যকালে লাঁনিত পলিত হইয়া, পরে 
সভ্য সমাজ মধ্যে তাহাকে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিলেও-_সে তাহার স্বটভাবিক 
বা সহজাত ও বাল্যকালে অস্কুরিত দেই অসভ্য সমাজের লে!কের প্রকৃতি পরিত্যাগ 
করিতে পারে না, ইহার যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। 

অতএব আমরা যে সমাজে জন্মগ্রহণ করি, যে সমাজে শৈশবকালে পিতমাতি। 
বা আত্মীয়ের নিকট শিক্ষিত হই, আমাদের চরিত্র সেই সমাজোর অনুর্ধাপ হয়। 
সে সমাজে যে পরিমাণে মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব-তাহার অধিক নার আমাদের 
মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে পারে না। অসভ্য সমাজে, কালিদাস : -চুতি সেশ্স'পীয়র 
কি মিল্টনের মত কবি, শঙ্বর কি ক্যাণ্টের স্ঠায় প্রত্ডিত জন্মিতে পারেন না। আর 
যদি দৈববিপাকে, কোন অসভ্য সমজের পিহামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেক্ষপীয়র 
কি গেটির প্রেতাত্মার, সেই অদভ্য সমাজে প্রতিপালিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে 
আর তাহাদের সেক্ষপীয়র কি গেটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাহাদিগকে সেই 
অপভ্য সমাজে অসভ্য অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিতে হয়, বড় জোর তাহার! গ্রাম্য- 
কবি রূপে মেই অসভ্য সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। আর যদি তাঁহার! 
নিতান্ত অপভ্য আগামানবাসীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহ! হইলে তাহাদের 
সেরূপ গ্রাম্য কবি হওয়াও আর সম্ভব হয় না| তবে হয়ত তাহারা কথন কখন 
পণ্ড শিকার কালে, প্রাক্তন সংস্কার বশে, প্রকৃতির পার্খে ঈাড়াইয়া, দেই প্ররূত্তির 
পৃর্ণশোভায় আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য মহিমাময়ী লীলাধিলাসে আকষ্ট হইয়া, মুহুর্ত জন্য 
প্রাণের একরূপ অস্প& অনির্দিষ্ট আবেগ বলে বিমোহিত ও আত্মহার! হইয়। যাইবেন। 
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বিশেষ উন্নত সমাজ ব্যতীত মে সমাজে ব্যাস ঝান্সিকী বা শাহর ক্যান্টের জনা 
হইতে পারে না। যেমন ফল হইতে বৃক্ষকে জানা যায়, তেমনই কোন্‌ সমাজ 
কত উন্নত, কোন্‌ সমাজ কতদূর আদর্শের অভিমুখে যাইতে পারিয়াছে, তাহ! 
আমর! নেই সমীজের প্রকৃত “বড় লৌক* বা মহাপুরুষদের, বথা হইতে জানিতে 
পারি। যে সমাজে শরীর বুদ্ধের শ্রররাম চৈভগ্য' অবতীর্ণ হইয়াছিলেন)ধে৷ ষমাজে 
ব্যাস বানসিকী, কপিল পভওরি, বশিষ্ট বিশ্বীমিত, ভীম, হুধিষ্টির, ভীম অর্জুন, 
সীত। সাবিত্রী, শঙ্কর রামান্ুজ প্রভৃতি জন্দিয়াছিলেন, সে। সমাজ যে 'কত উন্নত 
হইয়ছিল, তাহা যে কতদূর আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহা আমরা 
ইহা হইতে মহজে অনুমান করিতে পারি। 

৩৭| বে যাহা হউক, এই মহাপুরুষ প্রাপঙ্গে আমাদের। আর এক. কথা মনে, 
রাখিতে হইবে। সাধারণ লোকের কথা হইতে ইহাদের। কথ! ভিন্ন! ইহার! 
সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার । কোন সমাজে সহজ কি দশসহতা লোকের মধ্যে একজন 
প্রকৃত শক্তিধর বা প্রতিত্তাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিতে পারেন। আর কোন সমাজে 
কদাচিৎ কোন কালে, লক্ষ বা কোটী লোকের মধ্যে একজন: মহাঁপুরুষেক্ট আবি- 
ভার হইতে পারে। প্রকুতির নিয়ম-তাহার রাজ্যে অপব্যয় বা অপব্যবহার 
নিতান্ত অল । এজন্ত গ্রকৃতির অনুগ্রন্থে, ব| ভগবত্রুপায়, এই সকল শক্তিধারী! 
লোক ঝা মহাপুরুধগণ্) জন্ম হইতেই, তাহাদের গ্রককৃত বিকাশের উপযোগী অবসর ও. 
অনুকুল অবস্থার সহায়ত! প্রাপ্ত হম। সাধারণ লোক অপেক্ষা, ইস্ঠাদের। জীবনে 
এই ভগবদনুগ্রহের বা অনুকূল অবস্থা সংযোগের অনেক অধিক চিহু প্রায়ই দেখিতে, 
পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত, সাধারণ লোক অপেক্ষা এই সকল মহাঁজন বা 
শক্তিশালী পুরুষদের আধ্যান্মিক শক্তি অত্যন্ত অধিক। ত্ীহাদের সংস্কারবীজের। 
বিকাঁশশক্তি অত্যন্ত বেগবতী | এক্ন্ত মাধরণ প্রতিকূল অবস্থায়ও তাহাদিগকে 
বিশেষন্ূপে নিয়মিত, বা পরিচালিত কি কেন্দ্র্যত করিতে পারে না। তাহারা 
অতি শৈশব হইতেই, এই বিশেধস্বের পরিচয় দেন। তখন; হইতেই, তীহারা বাহ 
বিষয় দ্বারা বিশেষ অভিভূত হন না। উহার নুন সরলা গিন্নিয রি 
সত্যপগ বা কল্যাপপথ বাছিয়া লন! ) 

এই সকল মহাপুরুষদের স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি, তাহাদের স্বাভাবিক চরিধত্রর 
(10817001078. এর ) বল বড় অধিক, ও বড় পরিস্ক্ট। ইহাদের 


৭৩ ঠ সমাজ ও তাহার আদুশ | 


লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় শ্রেষ্ট দার্শনিকগণ আমাদের স্বাভাবিক চরিত্রবল ও আমা- 
দের অন্তরে অনন্ত অপৌরুষের জ্ঞনেশক্তি ও তীহাপ্ বিশেষ বিকাশের, কধা উঠ্থ 
করিয়াছেন। ইহাদের অস্তারই প্রক্কত মনুষ্যস্কের। বিশিষ বিকাশ হয়, জ্ঞান 
ৰর্শশক্তি বা আনন্দবৃত্তির বিশেষ পরিগ্তি হয়, মনুষ্যত্বের মহা আদর্শ ইহাদের 
অন্তরে প্রকাশিত হয়।, ইহীদে নির্মল অন্তরে; ইহাদেক' সমাজের উন্নতি ও রঞ্গষর 
উপযোগী ভগবানের যে অনন্ত, জ্ঞানালোকের। কয়েকটা রশ্মি প্রতিফলিত হস্ক-- 
গুরদপুরূষের অন্তরচ্থ যে সকল মহাভাবের, (ক [168 র)' বিকাশ হয়,-_ভাহা সমগ্র 
সমাজ মধ্যে বিকীর্ঘ বা প্রতিফলিত হইয়া সমগ্র সঘাজকে: ক্রমশঃ উন্নতির পণ, 
আদর্শের পথে লইয়! যাইতে থাকে । ইহার সমাজের নেতা-_সমাজের মস্তক 

বলিয়াছিত, এই মহাপুরুধদের কথা স্বতন্ন | ক্ষু্রসত্ব সাধারণ লোকের সহিত 
ঈ্াদের তুলনা হয় না। সাধারণ, লোকদের সংগারশন্তি অপেক্সারুত জ্গীল। 
সেইজন্ত তাহাদের উপর বাহন অবস্থার, প্রভাব অতান্ত অধিক । সেইজন্ত ভাছাদের 
পিতৃমাতৃশক্তি, তাহাদের সম্মাজ__তাহাদের যেযে সংস্কারনীজের বিকাশ সম্বন্ধে 
সহায় হয়__বা অনুকূল হয়, কেবল সেই সেই সংস্কারবীজই বিকাশিত হইয়া তাহা- 
দের চরিত্র সংগঠন করে। একন্' সাধারণ মানুষকে সম্জাজ গড়িয়া লয়, একথা 
বিশেষ করিয়া বলা যাইতে পারে। আর উল্লিখিত শক্তিশালী মহাপুরুষদের 
সম্বন্ধেও একথ৷ প্রবুজ্য। তাহারাও দৈবানুগ্রহে অনুকূল পিত শতা বা অনুকূল 
সমাজ প্রথমে না পাইলে, তাহাদের, বিকাশের সম্ভাবনা থাকি না, একথা! আমরা 
পুর্বে বুঝিতে চেষ্ট! করিয়াছি । অতএব মাঁনুষ সমাজরুক্ষের, ফল, সমাজ মানুষ 
গড়িয়া লয়, একথা সর্ববথা বলা যাইতে পারে'. 

৩৮।. অতএব মমাঁজ ফের্ূপই হউক, মানবের, অন্তর্নিহিত শক্তি যতই 
অধিক হউক, সমাজ যে আহার নিজের, উপযোগী, মানুষ গড়িয়া জর, একথা 
আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে | “সমাজ ছাড়িয়া, সমাজের মহ।য়ত৷ দিনা, কেহ 
কখন মানুষ হইতে পারে নাই । তুমি গর্ব করিতেছ, মনে করিতে, তুমি নিজশক্তি 
বলে নিজ প্রভাবে আজ বড় হইয়াছ-_বুঝি সমাজের শীর্ষ স্থানীয় হইয়ছ। তাই 
তুমি সদা্দকে উপেক্ষা করিতেছ.। হয়ত: তোমার সমাজ- নান! কারণে শক্তিহীন 
হইয়াছে, সগাজ আর তোমাকে শাসন করিতে পারে না। তাই তুমি সমাজকে 
অবজ্ঞা কণিত্ে_-সমাজশাদন উপেক্ষা! করিতেছ |. তাই তুমি, যথেচ্ছাচার 
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করিতেছ,_যাহীন্তে আপনার সুখ গু সুবিধা বৃদ্ধি হয়, যেইয়প আচিরখ করিতেছ। 
মমজের প্রতি এক্ষধার লঙ্গট করিতেছ ন|, তোমার কাংজে সমীর্জের উন্নতি কি 
অবনতি হইতেছে, তাহা একবার বেখিতেছ লা 1. প্রমাজের আর দশ জন লোক 
তোর্মার অনুকরণ করিয়া, সমাজক্ষে অধংপান্তে দিতেছে, সে দিকে ফিরিয়াও চাহি- 
তেছ না। মুখ কমি, তুমি জান না-__-সমাজ 'ভোমার পিতামীতা, অথবা পিতামাতা 
অপেক্ষাও বুঝি বড় । তুমি পণ্ডিত, বিদ্কান হইয়াছ,_ভূমি অর্থোপার্তজন করিয় 
বড়লোক” হইয়াছ,_তুমি জান না যেভুমি লেই সমাজরৃক্ষেরই ফল। তুফি 
সমাজের শিশু। সমাজ পিতামাত। হইয়া তোমাকে যেরূপ গড়িয়াছে, ভুমি তেমনই 
হইয়াছ। সমাজ 'ভ্োমাকে মনুষ করিয়াছে__াই তুমি মানুষ হইয়ছ। না হইলে__ 
তুমি পশুর অধিক কিছুই নহ। তুমি সমাজকে উপেক্ষা করিলে গিতামাতাকে 
উপেক্ষা করা অপেক্ষ। অধিক অন্যায় করিবে,__তুমি সমাজদ্রোহী হইলে পিডৃমাতৃ- 
দ্রোহী অপেক্ষাও অধিক ছষ্কৃতভাগী হইবে,_ভুমি তোমার স্বার্থপর আচরণ ঘ্বারা 
লমাজধাতী হইলে পিত্মাতৃহস্তার গ্তায় পাঁতকগ্রত্ত হইবে। সগাজ হইতে ভুষি 
তোমার মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, তৌমার লবই ভুমি পমাজ হইতে পাইয়ছ। তুমি 
“বড়লোক” হইয়া, জ্ঞানী হইন্মাছ,-উত্তম। যাহার জন্ত তুমি “ বড়লোক” 
শক্তি থাকে, ভুমি তাহার সেবা কর। মনে বাঁখিও, যে 'বিহু”্র আশ্রয়, তাহারই 
জীবন সার্থক1€১) কিন্তু তুমি যদি সমাজের উন্নতি ও রক্ষার জন্য ক না কর, যদি 
নিজের স্বার্থ ব| ত্ুবিধার জন্য সমাজকে উপেক্ষা কর, যদি ভ্রাস্ত কর্দবানৃদ্ধিতেও 
সগাজের ক্ষতি কর, বা! সমাজকে ত্যাগ কর, তবে ভুমি নিআস্ত পাপী। (২) তুমি 
যে হও, ভগবানের ঝন্ত্র ব্যতীত আর ক্রিছুই নহ। তোমার নিজন্ব যাহাই 
থাকুক, তুমি ভগবানের কার্ধ্য করিতে, কাহার কাধের নি সি চট 


€১) দক্ষ  সংহিতায় আছেঃ শ-- 
পু জীষতি য এবৈকো বহতিশ্চোপজীব্যতে । 
জীয়ন্তোমৃতকাশ্চান্তে য আত্মস্তরয়ো নরাঃ। 
বহ্ার্থে জীব্যতে কশ্চিৎ কুটুষ্বার্থে তথাংপরৈঃ ॥* ৩৩৭ 

€) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে £__ ও 
“তৈদ্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো তুঙুক্তে স্তেন এব স1৮ ৩1১২) 


“ভুলতে তে তং পাপা ফে পচস্তাত্মকারণৎ 1৮ ৩1 ১৩। নি 


৯, 


উস, 


২ সমাজ ও তাহার আদশ 


হইতে সংদারে আসিয়ছে। ভগবানের কাধ্য কি... উপযোগী ইইবার ভন্ঠ 
সাংস্কৃতি তোরীকে সমাজ নহায়ে গড়িয়া লইয়ছে, জগন্লাখের রথের স্থায 
ভগবানের এই 'সমাজরথ--এই.সমগ্র. সংসাররথ, ডু আমি সকলে মিণিয় 
জ্ঞাতদারে হউক, অজ্ঞাতমারে হউক, ভগবানের স স্বরূপে টা: "ঝা লইয়া চলিয়াছি। 
তাই সংসাররধের চক্র নিয়ত খুরিয়৷ খুরিয়া কালবশে অগ্রসর হইডেছে। যে 

সে রথের মহাডোর ধরিয়া না টানিতে চাহে-_ঘে একপার্খে সরিয়া গিয়া চাড়াইয় 
ঈড়াইয়! দেখিতে চাহে, ভাহার জীবন বৃথা”-সে একদিন না একদিন সেই মহ 
রথের মহা গতিতে নিম্পেধিত হইয়া যাইবে (১)। 

এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার আবগ্তক নাই | আমরা এ পর্য্যস্ত মানবের 
স্বরূপ ও তাহার মনুষ্যত্ব বিকাশতব মংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কেন না, 
একথা না বুঝিলে সমাল্পের মহিত মানবের সন্ধ্ধ বুঝা খায় না। এই আলোচন। 
হইতে আমরা ইহা আরও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সমাজ কখনই আমাদের 
উপেক্ষণীয় নহে। সমাজ আমাদের মনুষাত্ব বিকাশের লাহয়। সমাজই আমাদের 
গড়িয়া লইয়াছেন, একথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না| দদাজশরীর বা 


 মমাজাস্ম। কাল্পনিক কথা-_-আমরা ইহাও বলিতে পারি লা। মানুষ পরুম্পর নিজের 


হুবিধার জন্ত মিলিত হইয়া চুক্তি করিয়া সমাজ গড়িয়া লয়, বা: .এর পরিবর্ধন 
করে, এবং সমাজের ব্যক্তিমানবদের চৈতন্সনট্ি্ মমাজ এ বা সমজান্ম 
আমরা একথা-আর স্বীকার করিতে. পারি না! যখন মানুখকেই সমাজ গড়িয়া 
লইয়া আপনার পেগ করিয়া আপন অগীভূত করিয়া লঃ, তখন সেই মানব- 
চৈতন্ত সমঠি দে 'সমাজঠৈতন্ত হইতে পারে না, সমাজাঘ! দেই ব্যক্তি চৈতনত- 
সমষ্টি হইতে পূথক্‌,_আমরা একথ। বলিতে বাধ্য হই। এই মমাজাত্ম। কে, তাহা 
এক্ষণে আমরা বুঁষিতে চেষ্টা করিব । এই সমাজাক্খা কে__তাহা জানিতে পারিলে, 


মানবের সহিত সমাজের সন্ন্ধ আনরাঁআ আরও ও বিশদারপে বুঝিতে পারিব ] 


৫৯ পদ্ভগবদগীতার মাছে: 
গএবং প্রবর্তিতং চত্রং 'নানুবর্তযতীহ যঃ] 
অথায়ুরিকজিয়ারামো মোঘং পার্থ দ জীবতি॥” ৩1১৬] .. 
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তহ্থের আলোচনা করিতে হবে উর হল আরা এগ তাহার 
সংক্ষেপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। প্রথমে সমগ্র মানবজাতিয.দহিত বাতিখনবের 
-সম্ধ কি, ব্যষ্টি মমাজেন সহিত সনষ্টি সনাজের মন্ন্ধ কি, তাহা বুঝি! দেখিব | . 
... মমন্ত ব্যক্তি'র মনষ্টিতে জাতি। আর সমস্ত মানবদরমাজ রমটিতে মানবজাতি 
হন বৃহধ, সভ্য ভসভ্য মযাজ - নেক 'আছে। আগত্য শু মানব্লমাজ হইতে 
সা বসৃত খনরদযজের প্রভেদ বিস্তর। সমাজের আবার বিডি স্তর আছে! 
। বিভিন্ন মাবদমাজকে বিভিন্ন স্তরে বিভাগ করা যাইতে পারে। এই দব বিভিন্ন 
; ঘথজের দিতে এক বিরাট মানবসমমাজ| সকল নাজ একীৃত হইলে, নত 
যন এক হিরা সমাজের অন্তত হইতে পরে নকল সমাজের পর্ণ বিকাশ হইয়া 
যদি কখন তাহাদের এপ এরকীতৃত হওয়া সম্ভব হয়, অথবা যদি সব বিভি্সমাজ 
। মধ্যে এককের ভাব বিকাশিত ছাঃ, যি বব সমজ একবদধ হয়, তবে এইরূপ" 
বিরাট মমাজের ধারধ। হইতে পায়ে। ' তধন. বীনবদখাজে ও মীনব্জাতিতে. প্রতেদ 
থাকিবে না। বিবর্তন নিযে যেমন একক হইতে হছে বকা এ পইাঘর 
ক্রঘপরিণতিতে বহুত পরম্পর মহদ্ধ হই | এবধের 
থাকে। বহুত একস জান, ও একক, নহ্র 
তজ্ান। তনবজ্জানে পুর্ণ একতের ধ রে বারি ৃ্‌ 
ধারণা, ও মমি হইতে ব্টির ধারখা,-জামীনের জালের: গরধান। জা ক 
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৭8. সদাজ ও তাঁহার আদর্শ । 


যতক্ষণ আমর। বিভিন্ন সমাজকে ভিন্ন ভাবে দেখিব, ততক্ষণ আমরা আংশিক 
সমাজবিজ্ঞান লাভ করিতে পরি, কিন্ত প্রক্কত সমাজতন্ব জানিতে পারিব না। 
এজন ক্ষুদ্র বৃহৎ পরম্পর আপাত বিভক্ত অনেক দদাজ হইতে 'আমরা এক সমষ্টি 
বিরাটসমাজের ধারণ। করিতে চেষ্ট৷ করিব। ৃ 
৪৯1 আমর! বলিয়াছি, সনস্ত ব্য্টিমানবের সমষ্টি করিয়া, বিভিন্ন মীনব 
সমাজ একত্র করিয়। মানবজাতি । বাক্কিসমষ্টি হইতে বিরূপে জাতির ধারণা হয়, 
তাহা এস্কুলে বুঝিতে টেষ্ট করিধ! আমরা ব্যাষ্টর সমঝয়ে সমষ্টির, ও সমষ্টির 
বিশ্লেষণে ব্যষ্টির ধারণ। করি | এবং উভয় হইতে জাতির ধারণা করি। আবার 
জাতি হইতে আমরা বাক্তির ধারণা করি। জাতি ওব্যক্তি পরস্পর নিত সম্বন্ধ 
আতোক ব্যক্তিজাঁনের সহিত জাতিজ্ঞান নিত্য অনু হ্যত। জাতিজ্ঞন ব্যতীত ব্যক্তি- 
জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের জাতিজ্ঞান যত বিকাশিত হয়, ব্যক্তিজ্ঞানও তত 
পরিস্ব,ট হইতে থকে। ইনি মানুষ,_একথা বলিলে যেন অমর ব্যক্তি বিশেষকে 
নির্দেশ করি, তেমনই তাহাকে মনুষ্যজাতির অন্তর্গত মনে করি, তাহাতে মনুষ্যত্বের 
আংশিক বা বিশেষ বিকাশ ধারণ! করি। আর আমাদের জ্যাতিজ্ঞন ও প্রকৃত 
মনুষ্যত্বের ধারণা অনুসারে, দেই মানবে মনুষ্যত্বের বা জাতিতে কতদূর বিকাশ 
হইয়াছে, তাহারও পরিমাণ করিতে পাঁরি। এইরপে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার 
জাতির অন্তর্গত রূপে ধযরণা না করিলে, দেই ব্যক্তিকে আমরা-সম্যব বুঝিতে পারি 
না। গুত্যেক ব্যক্তিতে তাহার জাতিহের কতদূর বিকাশ **খাছে, তাহা না 
কুঝিলে, আমরা সে ব্যক্তির ঠিক ধারণ। করিতে গারি না| এই জ্গাতি হইতেই 
জাতিত্তের ধারগ! হয়) সমগ্র মানবজাতি হইতেই সনুষ্যতের (বা 10001 র) 
ধারণ। হয়। এই জাতি বুঝিবার পূর্বে মনুষ্যত্ব কাঁহাকে বলে তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে 
চেষ্টা করিব। মনুষ্যত্ব বলিলে, আমরা সাধারণতঃ মনুষ্যের বিশেষভাব, সাধারণ 
জীবত হইতে তাহার বিশেষত্ব, অথবা মানবজাতির সন্ত কিছ! তাহার গুণ ক 
রম বুঝি। থাকি। আমর পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমরা কোন হস্ত সন্কা 
স্বভাব বা স্বরপ জানিতে পারি না। আমর! কেবল তাহার ব্যবহারিক রূপ জানিতে 
পারি। অর্থাৎ অস্তের সহিত ও আমাদের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতে, তাহার যে সকল 
গুণ প্রতিভাত হয়, আমর! কেরল সেই সকল গুণই জানিতে গারি। তাহার গুণ 
৯ আমাদের জানে যেরূপ অতি হর, গেই গুণসমষ্টির আধার রূপে 
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মৃষ্ঠ অধ্যায় রা ৭৫ 


আমর! সে বস্তর বা দ্রব্যের ধারখ। করি। কেন না, আঁমর| আশ্রয়বিহীন গুণের: 
অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি নাঁ। গুণ হইতেই আমর! গুণী বস্তুর অনুমান করি। 
আর যে শক্কি-বলে এই গুণদমষ্টির বিকাশ হয়, ব| কার্ষ্যে পরিণতি হয়, সেই 
শক্তির 'আধারকেই বস্তু বলিয়৷ মনে করি। এইরূপে মানুষের বিশেষ 'গুণসমন্ি 
হইতে মানুষের ভাক বা! মনুষ্যত্বের ধারণা করি। এবং মনুষ্যত্থুকে মানাবের বিশেষ 
খপ বলিয়। নির্দেশ করি । এই মানুষ্য্ভাবের নিম্নতম বিকাশ হইতে উচ্চতগ বাঁ 
আদর্শরূপে বিকাশ-_্বদায় একীভূত না করিলে,__ মানুষের সযুবায় গুণের কাল্স- 
নিক পূর্ণ বিকাশ একত্র ধারণা না করিলে, পূর্ণমনুষ্য্ব কাহাকে বলে, তাহা আমর! 
বুঝিতে পারি নঃ। অনুষ্য মধ্যে যে" পশ্ুন্ব আছে--যে-সাঁধারণ জীবধদ্্দ আছে, 
তাহার স্থলে যহ(তে, বা ফ্বে শক্তি বলে, কেবল ম্ানবধর্দের রিকাশ করে, মানুষকে 
নিম্তম অবস্থ। হইতে উচ্চতম আদর্শে লইয়া যায, হাই মনুষ্যত্ব । যাহ] মানুষের 
বিশেষ গুণ বা শক্তি, যাঁহ। মানুষকে ধারণ করে, ভ্রম্মের্রত করে, আদর্শ অভিমুখে 
লইয় যা, অহ্থাই মানবধর্, তাহাই মনত | € ১ ঞ্তি মনষে ট্হ মহবযদ্বের 


€১ যুসংহিভাতে এই মানববন্থের কথা উন্লিধিত হইয়ছে 1 যেই পনির 
ধর্দুলক্ষণ ক। ধর্বের স্বরূপ এই 25 
শথুতিঃ ্ষনা দমেইস্তেয়ং শৌচং ইন্দরিয়নিষ্রহঃ 
ধীর্বিগ্কা সত্যসক্রোধো দ্রশকং ধর্মুলক্ষণূং ॥৮ 
মুত-৬। ৯২। 
মান স্ৃতিগ্রন্থেও এই কর্থ। আছে। যথা £-- 
“ অহিংসা সত্াম্তেযং শৌচমিভ্দিয়নিপ্রহঃ 
দানং দয়া দসঃ কুস্তি সর্বেধাং ধর্মসাধনং 0৮ 
যাঁজ্ঞবন্ধয সংহিতা৮-১। ১১২! 
« ক্ষমা সত্যং দু শৌচং দনিনিক্রিয়সংমমঃ | 
অহিংস গুরুস্তশ্রষ| তীর্ঘানু্রণং দয়া & 
্থার্জবং লোভণ্ন্ততৃং দেবরাঙ্মণপূজনং! 
অনভ্যঙয়। চ তথ) ধর মমান্ত উচ্যতে 8৮ 
বিঞু মংহিভী,--১ 1 ৭--৮1 


পণ্ডিতবর যুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি তাহার “ ধর্ণব্যাধ্য+ গ্র্থে, এই ধর 
বিনে কিন্ধপে সনুষ্যন্বের বিকাশ হয়, ও এই ধর্ষে অবন্ভিছ্ে কিন্াপে মনুষ্যত্বের 
অবনতি হয়, তাহা অতি বিশ্দহপে বুঝাইয়। দিছেন) ভাহ। হইতে বুঝ যায় হে, 


৬ ৃ সমান ও আহার পর 


্রমাভিব্যক্কি তে থাঁকে। দেশকালে সীর্সীবন্ধ হ্‌ইয়া. ও অবসথাবিশেষের অধীন 
হইয়, এই পৃথিবীতে ক্রমবিকাশ নিয়মে, মনুষ্যত্বের যতদূর বিকাশ নন্তব হয়, 
ব্যক্কিমানবে ভাহার ততনূর “বিকাশ হইতে পারে | মনুষ্যত্ব, জীবতের অংশ) 
অথবা দেশকালাদি জবস্থা অনুসারে অনুত্যত্বই এ পৃথিবীতে জীবনের পূর্ণ বিকাশ। 
আমাদের পুণিবীর অবস্থ কুদারে, ইহাতে সানুৰ অপেক্গণ উচ্চতর জীব কজনার 
অভিব্যক্তি হইতে পারে' নাঁ। আমরা অন্য পুর্িবীর কথা জানি না। এই 
ফর জগতে অন্য কোথাও জ্থবা অন্য সৌর ক নাপ্ষত্র সুতির মধ্যে কোন স্থান, 
অথবা অতীন্ত বর্তমাগ ভবিহ্যৎ.কোন কালে, মানর অপেক্ষা উচ্চতর জাতীয় জীবের 
অভিব্যক্তির কণা আমরা আমাদের সীর্াবন্ধ জ্ঞানে ধারপ| ব! সিদ্ধাপ্ত করিতে পারি 
না। দেবাদি সুকষ-পুরিরী কোল উচ্চতর জীতরর কথা সাধনাহীন আনবা সহজে 
রুঝিতে পীরির না। উর পীর কনে এই. সিহাহ 
্রেটজীব, মনুষ্যতই জীবত্বের উচ্চতম বিকাশ । . 

মানবের বিশেরতব তাহার বিশেষ শক্তি বা৷ গুগই তাহার মনুব্যতব। যে সকল গুগের 
ছারা এই নচুষ্যত্ব-বা সীয়ক্কজাঁব রক্ষিত ধৃত ও বর্ধিত হয়ঃ তাহাই »আানবধধ 
আর যে শাগে ই ধরে রক্ষা ও বৃদ্ধির উপায় উদ্ধিখিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে, 
তাহাই মানব ধর্মশী্ত্র। আমাদের ধর্মনুত্র গৃহ্হত্র স্থৃতি প্রতৃতি এইকগ ধর্মশান ) 


দে'যাহ হউক, মানবংর্শের উক্ত লক্ষণ কিছু সধীর্ঘ। কেবল উক্ত, দিক 
লক্ষণ ধের হার পূর্ণ মনুষযত্ের ধারণা হয না। তাহা স্বর ধরঞ্টান 
ও করিব এবং'চিত্তবত্তির পূর্ণ -বিক্লাশ বুঝা- যাঁয় ন!। সেই 





মমষ্যতের 


কথা, প্রন্কত, মাপবধর্শেন্ন কথ। “কেবল গীতা হইন্েই ৮1৪! যায় আধুনিক 
0২809 880০৩" এই মনুষ্যততত্ধ বিভিন্। মাহুবর জানবৃতি ক্মরৃতি ও 
চিত্তরৃত্ি আছে।  গীতায় এই অন কর্ম ও চিততবৃত্তির' অনুশীবলের ও পুর্ণ পরি- 
ণত্রি কথা: আছে। গীতার জানযোগ, কর্দর্যোগ ও ভর্িবোঁধী ছারা জনমাগে 





৫ প্‌ ষ্ঠ অব্যায়।, টা রি সী 2 এ 
 ব্যক্তিমানবে মনুষ্যবের পূর্ণ বিকাশ হয় না।- পূর্ণ সনুধযক্ে আমর! যে ভাব 
শক্তি বা গুণসম্ট্ুর ধারণ! করিতে পারি, কৌন মান্ধষে আহার পুর্ণরিকাশ জাদরা 
কথন দেখিতে পাই লা আগন্য নগবেহ আমমাংসভোজী -আাগামানবাসী মানবের 
য় জীবে, মনুষ্য .বড় সহী, বড় সীমাবদ্ধ বিকাশ আদর! দেখিতে পাই! 
তাহাদের মানুষ বলিতে হয়ত আমাদের সহজে প্রবৃত্তি হয় না ক্মন্য দিকে 
আধুনিক সত্য মাজে কোথাও মনুষ্যহের পুর বিকাশ দেখা যার না। একাধারে 
পূ্ঙ্ানী পূর্ণ পুরীর পূর্ণবর্শিক১_একপ আদর্শ মানুষ আমরা 'কোথও 
পাই না। -কআবস্ত, আনা এখানে অবতারের. কথ! বলিতেছ্ছি না। অবারেও 
মাধরণতঃ মনুষ্যব্ের কোন: এক বিশেষ ভাবের দেশকালপাক্রো চিত আপেক্ষিক 
পূর্ণবিকাঁশ হুইয় থাকে (সার্বজনীন, সার্বরা লিক, সর্কানেশীয়,পূরণমনুব্যত্ের 
ূ্ণাদর্শ__তগবানের মনুষ্যত্ব কনার পুর্ণরূপ, বুঝি তিনি একবার দেখাইয়াছেন। 
কিন এনে সে কথার প্রয়োজন নাই ॥* কোন যাচ্চে একাধারে বের 
নকল গুণের পূর্ণ বিকাশ কথন দেখা যায় নাই । তাহা অসস্কর। তার তাহাতে 
কোন বিশ, গুণের দেশকালোচিত পুর্ণবিফাশ ধন্তব হইতে গারে। তাহাও 
বুঝি ভগবান, ্থ়ং আবীর হইয়া আমাদের দেখাইয়। দেন। মীনুষ বুঝি নিজের 
চেষ্টায় মে আংশিক আদর্শও লাভ করিতে পারে না! ফেযাহা হউক, আমর 


পধ্যন্ত বলিতে পারি যে, সমগ্র মানবজাতির মদ্যে দেশ কাল, পাত্র অনুসারে, 


কাহারও. জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ, কাহারও কর্মশ্তির,পুণীচাশ, কাহারও ভক্তি. 
গীতি প্রভৃতি চিত্বত্তির পূর্ণবিকাশ। ফাকারও ব! দেহের, পুর্ণ বিকাশ কদাচিক্, 
সম্ভব হইতে পাঁরে। একাধারে, সর্ষল গর পুর্ণ বিকাপ স্তর হর ন! | তাই বলিয়াছি* 
. এই সফলের সম হইতে আমর! বু ধারণা করি আমরা -পরতি মানবের 
মনুয্যন্থের যতদুর বিকাশ হয, আহার সমষঠি বা. একীতৃড ঘারণা হইতে, আসর 
_ কৃত মস কবহাকে হলে, তাহা বৰিতে গারি।. ্ 




















নেই আতিউর 
বিশেষ,-_সেই জাহিন 


৭৮ গজ ও তাহার আদর্শ । 


প্ররুতির শক্তি বলে বিবরন নিয়মে, দেই জাতিত্ব হইতে ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ হয়। 
জাঁতি কাহাকে বলে? জাতি সমানপ্রপবাম্রক। (১) ভাব ব! সন্বার ক্রগান্বুদ্ধি 
বা ক্রমাতিব্যক্তি হেতু-জাতি বা সামান্ত। (হ) প্রাূর্ভাব ও. বিনাশাম্মক রজঃ 
ও তমঃ এই ঢুই শক্তির গুধ দ্বারা যে এক সামগান্ত সন্ধা বছরূপে অভ্িব্যক্ত হয়, 
তাহাই জাঁতি। (৩) নিত্য একানুগত প্রত্যয় হেতু অনেকের সমধায়েই জাতি) (৪) 
ব্যষ্টি অনক-_-এই অনেকের, সমবায় হইতে পরিজ্ঞাত জাতিভীন বা সন্বার ক্রমা- 
ভিব্যক্তি মান্র। গোমহিষাদিতে সন্বন্ধি তেদে' ভিগ্যন সত্বাই জাতি,_সঙ্ক 
এক, তাহাই জাতি, সম্বন্ধিভেদে ব্যক্তিতে তাহা বিভক্ত হইয়াছে! €৫) 

ব্যক্তিত্বের বিশেষত বাঁদ দিধা, কেবল তাহার' সাান্ত বা সাধারণ ধর্খ লক্ষ্য 
করিয়া _-অর্থ,ৎ এক প্রকারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যাহ! সাধারণ ধর্ম, তাহা লক্ষ 
করিয়া ( হেশগোন]ন(10৭5 70901508107 অথবা ০০7৫007% দ্বারা) আগাদের 
জাতিত্ের ধারণা হয় না । যে সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে বৈধন্্য অপেক্ষ। সাধন্্য অধিক, 
তাহাদের সেই ন্বধর্ঘ হইতে, সেই সকল ব্যক্তিকে এক জাতির. অনর্গত করা যায় 
না। জীতিবিশেষের সাধারণ আদর্শ প্রথমে কনা করিয়া (1 ০০ হইতে) 
তাহা হইতেও সে জাতিজ্ঞান আমর লাভ করি না। কেননাসে - (তির ব্যক্তি 
সমষ্টির ধারণা ব্যন্ঠীত'আমরা দে আদর্শও স্থির করিতে পারি' না প্রাবার' কেবশ 
ব্যক্তিগণিত সমষ্টিতেও জাতির ধারণ! হয় না। গণিতশান্ত্রঃ পণ্ডিত যাহাঁকে 
অনন্ত সংখ্যাপধ্যয়েরজ যোগফল (বাঁ 90101005107 02 31005160501109 ) 
বলেন, ঠিক তাহা হইতে জাতিত্রে ভাব পাওয়া যায় না! বৃক্ষের সমষ্টিতে বন, 
ব/ জলের লমষ্টতে অর্থাৎ 'জলকণার সক্ষিলনে জলাশয়_জাতিবাচক নহে | 
আমাদের স্বতিদথিত একরূপ বহু ব্যক্তির গরতিকতির একীকরণে চি 1772008 





৫১) “সমান প্রসার জাতি: ।৮ ায়দর্শন,_২ 1২।৩১।। 
(২) “ভাবোহনুকৃত্তেরেব হেতুস্াৎ সামান্তমেব।” বৈশেযিকদর্শন,_১.২:। 
€৩) এপ্রাছগব বিনাশাভ্যাং সত্বস্ত যুগপৎ, গুনৈঃ | 
অসর্ধলিঙ্গাং বহবাথাং তাং জাতিং কবয়ো বিদুঃ॥*__মহাভাব্য 1 
€৪) “নিত্যিকানুগত প্রত্যয়হেতুরনেক সমবাধিনী জাতি: ॥ ”__-দশমী । 
€৫) “সবদ্ধিভেদাৎ স্বৈব ভিগ্যমান! গবাদিযু। 
জাতির্ভ্যচ্যতে তাং সার্বে! শব ব্যবস্থিতাঃ 1৮-বাক্যপদীয় |. 


বন্ঠ অধ্যায় | | - ৭৯ 


0 1150155 1) 0৮9 7107001100110৫ 3079-080 হই ক, জাতির 
ধারণা হয় না| .... :; ; 1 পা 


বণিষ্সছিত, জাতিবিশেষের টি রাজি ক) সা সি রা 


হইতে অমর! সেই সকল গুণের পূর্ণত্ব ধারণ। করি , এবং তাহাঞ্ছ্তে পে জাতি 
বা জাতিত্ব ও জান্তির আদর্শ ব্যক্তির ধারণ! করিতে পারি । কোন জাতির একট: 
দৃষ্টান্ত দেখিয়৷ একটা ব্যক্তি দেখিয়। শাহা হইতে জাতির ধারণা হয় না। একটা গরু 
দেখিণ গোর বা গ্োজতির ধারণ হয় না। কেন না, সেই ব্য্টি গো--গোঁজাতিত্বের 
বিশেষ লহীর্ণ ও সীন্ীবন্ধ বিকাশ মাত্র। আষর। নানা শ্রেদীর গে। দেখিয়া তাহাদের 
গুণসম্টি হইতে, গ্োত্ব কি তাহা সিদ্ধান্ত করি। এবং তাহা হইতে গো! জাতির 
ধারণা করি। . নুধু তাহাই নহে। -বৃক্ষত্ বলিলে আমর! বৃক্ষের সাধারণ গুণ 
বা ধর্ম মার নুঝি না, _সনগ্র বিভিন্ন শ্রেনীর বৃক্ষের বিশেষ গুণের ও সমষ্টি বুঝিয়া 
থাকি, এবং যে সামন্ত বা সাধারণ শক্তির দ্বারা কোন বিশেয় বৃক্ষে অবস্থানুসারে 
এবং বীজে অস্তনিহিত দেই শক্তিবলে এই সমষ্টি শুণের বা বৃক্ষত্র বা বৃক্ষসত্থার বা 
বৃক্ষভাবের বিশেষ বিকাশ হইয়। থকে, লেই শক্তির ধারণা হইতে আমর! বৃক্ষজাতির 
ধারণা করি, এবং সেই শক্ষিবলে কোন বিশেষ বৃক্ষে এই বৃক্ষেত্রে পুর্ণ বিকাশ 
কল্পনা করিতে পারি। প্রক্কৃতিঅধিষ্িত জাতিখক্তি বলেই সেই জাতিসবা বহুরূপে 
ব্যাক্কৃত হর, ও দেই জাতির ব্যক্তি বিশেষে দেই জীতিত্ের বিশেষ বিকাশ ও 
পরিণতি হয়, ইহা অনুমান করিতে পারি 

৪২। অতএব এই জাতিত্বই ব্যক্কিত্বের মূল। কিন্তু আমরা কেবল আমাঁদের 
সাধরথ জ্ঞানে এই ব্যক্তিত্বই ধারণ। করি। এবং. ব্যক্কিত্ব হইতে জাতিত্ব 
কল্পনা করিয়া লই। কিন্তু প্রকৃত জাঁতিত্ব উপলদ্ধি করিতে পারি না। জাতি" 
সন্ধার স্বরূপ বা তাহার শক্তি আমরা সহজে ধাঁরপ| করিতে গারি না| মায়াবন্ধ 
আমরা, আমাদের সদীম অপরিস্ষূট অজানাবরিত জ্ঞানে আমরা ব্যষ্টি হইতে 
সমষ্টির অনুমান করি, ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশ লক্ষ্য 
করিয়া, তাহা হইতে যখীশক্তি পুর্ণ মনুষ্যত্বের কল্পনা করি, ব্যক্তি হইতে জাতির 
ধারণা করি, কতকগুলি ৃষ্টা্ হইতে জ্ঞানের শ্বতঃ সিদ্ধ শক্তি বলে 'ব্যান্তি- 


(১ এই শুণের ইংরাজী কথা ০০৯1০141797 1 ইহ কোনরাপ 4076 
নছে। এই 754৩ বা আগন্তক ধর্মকে বস্তর গণ বা প্রকৃত ধন্ধ বলে না। 


৮০, সমাজ ও তাহার আদর্শ । 


জ্ঞান লাভ করি, বিশেষ হইতে সাধারণ সত্যে উপনীত হই, বন্ত্ব হইতে একদ্ 
হা করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমাদের জান যতই অপু্ণ, সীমাবদ্ধ, অজ্ঞান- 
জড়িত হউক, তাহা সেই এক অনস্ত জ্ঞানেরই আংশিক মায়াধন্ধ বিকাশ 
ভগব।নের জ্ঞাগঞপুর্ণ, অনস্ত, মায়তীত | যিনি অনন্ত 'জ্ঞানশ্বরপ, তাহার 
জনে অতীত পুর্ণরূপে প্রতিভাত, দেখানে অভীতও বর্তমান | মহাকাশে যে 
অতীতের ছাপ্‌ .চিন্নতরে অঙ্কিত হইয়৷ গিয়াছে, তাহা! দে অনন্ত জ্ঞানে অবস্থিত 
খিনি অনস্ত শর্তিরপ, খাহার শক্তি নিত্য. অন্ন, বাঁহার শক্কিকণ! অতীতে 
কার্ধ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাঁহার সেই শক্তি বশে সেই কার্ধ্যফলই সঞ্চিত হইয়া 
বর্তদনে কাধ্যরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহাই আবার কারণরপে লীন হইয়া 
ভবিষ্যতে কার্ধ্যকূপে বিবর্তিত হইবে । ভবিষ্যৎ বর্তমানের বিকাশ | অনস্ত বহ্ষ- 
জানে ভবিষ্যৎ বর্তমানের স্টায় প্রতিভাত, অথবা সেখানে ভরিষ্যৎও বর্তমান! 
ভগবনের জ্ঞান ঝালপরিচ্ছিয্ নহে। সেখানে অভ্ীত ভবিষ্যৎ--সকলই বর্ভমান। 
অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ--সমগ্র কালই দে অনন্ত জানে সান্ত--সীদাবদ্ধ।: সমগ্র 
দেখকালেই জীবতের সকল রূপ বিকাশই সে অনস্ত জানে প্রতিাত। ভগবানের 
অনন্ত জগীনে, সমত্টিরপে জাতিকজন! নিত্য পরতিিত,- সমগ্র কালে তাহার 
সমূদাযব্যষ্টি বিধাশ প্রতিভাত/-এবং দেশ কালে সীমাবদ্ধ হইয়া তাঁছার নিমতম . 
স্তর হইতে উচ্চতম আদর্শের বিকাশ পরিকজিত। তাহা না হইলে, জানত 
হইতে পারে না। যাহা ভগবানের অনন্ত অপাঁরিচ্ছিম জ্ঞানে পরিজিত) ব্াহাই 
তাহার প্রক্কতিঅধিষ্টিত কালশক্রি বশে: ক্রমে বিবর্তিত ইয়। 
মানবজাতি জনও এইরপে ভগবানের অনক্ক জ্ঞান নিত্য প্রতিভাত। 
বাস মানব তাঁহার জানে পরিকলিত |: ব্য বমিরে তাহারই জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট 
মানুষ তগবানের অনুপ সর্গা। বলিয়াছি ত,যাস্ুষই এই পৃথিবীতে জীবকলনার 
পূর্ণ অতিব্যক্তি।  মানুষেই ত্রমে জ্গানের বিকাশ হইতে,জারস্ঠ হয়। : জানরূপী 
ভগবান: মাগুষের হৃদরঘদিরে বাঁ করিবার জন্ত ভাহার, সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেন। 
ভগবান তাহার উদ্চতর জীবকনাকে শরীরী করিয়া, সভামুক্ত করিয়া, তাহার বিরাট . 
জগরত্শরীরের এই. পুথিবীরগ এঁকাকে অভিব্যক্ত করেন, নিরতর জীবকে প্রকৃতির 
আপুরণে এই মীদবরপ উচ্চতর 'জীবে পরিণত: বা বিবত্তিত করেন। এজন 
মানবাতিবিক্ত ইতর জীবের বিকাশ সীমাবদ্ধ কিন্ত মুষের বিকাশের সীমা 


ষষ্ঠ অধ্যায়। ৮১ 


সেকূপ আবদ্ধ নহে। ব্যষ্টিমানব, মানবত্তের ক্রমবিকাঁশ ছার! পূর্ণ মহুষাত্ব 
লাভ করিতে পারে। বাক্তিমানব__মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশ, ও মনুষ্যঙ্জাতি- 
কল্পনার দেশকাঁলসীমাবদ্দ আংশিক অভিব্যক্তি মাত্র হইলেও, তাহাতে পুর্ণ মনুষ্যত্ব 
বিকাশের সম্ভাবনা! আছে। আমরা বলিয়াছি যে, জ্ঞানরপী ভগবান মানবহৃদ্য়ে 
তাহার গিংহা'সন গ্রতিষ্ঠ। করেন। তাই মানবজাতির পুর্ণ মনুষ্যত্ের ধারণারপী 
ভগবানের জন প্রত্যেক ব্যগ্টিমানবঅস্তরে অধিষিত আছে। গ্রাত্যেক ব্যক্তি যেই 
আদর্শ মনুষ্যতের বীজ হৃদয়ে ধারণ করে! মানুষের এই মনুধ্যত্বের জ্ঞান, এই 
আদর্শের ধারণ! ব্যবহারিক। ব্যবহারিকঞ্জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল, তাহা পূর্বে উল্লি- 
খিত হইয়াছে । এই জন্ত আমাদের এই আদর্শ ও এই মনুষ্যত্বের ধারণ| ক্রম” 
বিকাশশীল। যত সেই আদর্শজ্ঞানের ক্রমাভিব্যক্তি হয়, যতই মানুষের অন্তর 
সাধনাবলে ও প্রকৃতির অনুগ্রহে নির্শল হইয়া, অজ্ঞান দূর হতে থ!কে, মানুবের 
অন্তরে ততই দেই আদর্শের ধারণা সেই পুর্ণ মনুধ্যস্বের জ্ঞান পরিস্ষুট হইতে 
থাকে, ততই মানুষ দেই আনর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে,_ততই 
মানব ব্যক্তিত্ব ত্যাগ করিয়। সমষ্টি মানবর্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই 
ব্যক্তিতুভান আমাদের মায়ার বন্ধন| (১) জাতিত্ভাবই সত্য,_ব্যক্তিত্বভাব 
অদত্য। এই জন্ত উল্লিখিত হইয়াছে £ 
“বৃত্যং তত্তত্র না জাতিরসত্য। ব্যক্কয়োমতাঃ |” 

যাহা হউক, ব্যক্তিত্ব ভাব অসত্য, একথা পরমার্থতঃ সত্য হইলেও, ব্যবহারিক 
ভাবে তাহ সত্য, একথ| বলা যায় না। আমাদের শাঙ্বেব্যস্টি-সমন্টি, ভাগু-হ্ধাণ্ডের 
কথা আছে | ব্যক্তিচৈতন্য জীব-_প্রাজ্ঞ, সমষ্টিচৈতন্ত ঈশ্বর-_বিরাট |. এই 
সথষ্টিতে বনুত্ব ব্যক্তিত্ব নিত্য অভিব্যক্ত। তবে প্রত্যেক ব্যক্তিতে এই ব্যক্তিত্ব 
ও মমগ্িত্ব উভয়ই আছে। "প্রত্যেক জীবহৃদয়ে লীবাত্মা (ব্যক্তিরূপ) ও পরমা 
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৮২ সমাজ ও ভাহার আদর্শ | 


(জাতিরূপ) বাঁ করেন | (১) সুতরাং জীবাত্মার ব্যবহারিক অস্তিতু দিদ্ধ 
অতএর আমাদের শান্ে- উল্লিখিত ব্যক্তিবাদ (নাসার) ও জাতিবাদ 
(০7717010190 )- ইহার মধ্যে রিরোধ নাই | এই উভয় বদের উপরে উঠিয়া, 
উভয়ের সামগ্রস্ত করিয়া তবে আমরা শর্ত সত্যে উপনীত হইতে গারি। 

৪৩। অতশ্ুব আমরা বলিতে পারি যে, এই জাতিত্ব ভাব হইতেই ব্যক্তি- 
তের অভিব্যক্তি । বৈষ্ণবীশক্তি স্বয়ং ভগবতী দেবী নারায়ণী সর্বভূতে জাতিরপে 
সংস্থিতা আছেন। (২) মানুষের এই ব্যক্তিতৃভাবের মধ্যে জীতিত্েরে অভিব্যক্তি 
হইতেই সমাজের স্থষ্টি। সমাজ, ব্যক্তিমানবকে পূর্ণ মানবত্তের দিকে ত্রমে ত্রমে 

লইয়া যায়, ব্যগ্টিকে মঙ্সিলিত করিয়া সমষ্ঠিতে পরিণত করিতে, ও মানবতের পর্ণ 
বিকাশ করিতে চেষ্টা করে। সমাজ: বহুত্বকে সম্মিজিত করিয়া দিয়া একতের দিকে 
মানুষকে লইরা যায়, শর ব্যক্তির ক্ষুদ্র শক্তি ও ক্ষুদ্র জ্ঞান মিলাইয়, সমট্িরগে 
« বিরাট শক্তির, এক বিরাট জ্ঞানের অীভূত করিয়া লয়, ব্যক্তিত্বকে স্বার্থকে 
সন্কচিত কঝিয়৷ দিয়া জাতিতের ও পরাধচেষ্টার বিকাশ করে! বলিয়াছি ত, অনেক 
মানবের সৃম্মিলনে এক ব্যগ্টিসমাজ। সমস্ত ব্য্টিসমাজের সমটিতে এক বিরাট মানব 
সমাজ-_নমগ্র মানবজাতি | জানরূপী “নারায়ণে* মানবজাতির বা সমষ্টিমানবের 
যে কল্পনা নিত্য অভিব্যক্ত, সমষ্টি বিরাটসমাজের যে ধারণা পরিক:₹_ অথব/ 
দেশকাল সীমাবদ্ধ হইয়া তাহার ক্রমবিকাশের যে ধারণা--মল তর নিযওম 
স্তর হইতে উচ্চতম স্তর পধ্যস্ত থে কলনা-_হিরপ্যগর্ভরূপী নারায়ণজ্ঞানে নিত্য 
গ্রতিভাত, তাহাই *নর” (জীবাস্মা) বা মানবজাতি । “নরোত্ম+ মেই কজ্নাত্ত 
পুর্ণ অভিব্যক্তি_-তাহাই আদর্শ মানব । আর সমগ্রীভূত বিরাট সমাজই মানব- 
জাতি বা মানবসমাজ-জঞাঁনময় বন্ধের শরীর”_-সেই জ্ঞানের সতরূপ_-ভতগবানের 
বিরাট রূপ। অতএব আমরা এই “নারায়ণ” “নর+ ও “নরোভমকে* স্মরণ 
করিয়া টি. ভগবানের এই বিরাট রূপের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব 


্ (১ [ -ছ্ধে পর্ন. , এই কৃ মন্র_৫১, ১৬৪২১) এস্থলে নিদিষ্ট হইয়াছে 


(২) *য! দেবী সর্ধভূতেহু জাতিরূপেন সংস্থিতা। 
নমন্তন্তৈ ৭ নমন্তান্তৈে নমে। নমঠ 1৮ মার্কত্ডেষে চত্তী,-818১। 
* নারায়ণং নমন্তৃত্য নরঞ্গৈব নরোত্তমমূ ।*-_-এই শ্রোক এস্থলে নবর্তব্য 


লা ঈ উ এত 


(৩) 





মণ্তম অধ্যায়। 


সপ এটার লি পি 


মমি মানবদমাজ ভগবানের বিরাট শরীর, 
স্গঝন্ই মমজক্ষেত্রে ক্ষেত্রক্"_তিনিই মমমজাস্থা । 


ও৪। আমরা পূর্বে যে এক বিরাট দমাজের ধারা করিতে চেষ্টা করিয়াছি, 
হয়ই বিয়ট ধমজজ তগবানের বিরাট রূপ”-এই মহা তত্ব এক্ষবে আমাছের 
বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। গ'তন্থ না বুঝিলে আমর! সমাজ মধ্যে বিরাটরূপী 
ভগবানের ধারথ| করিতে ফুম্থ হইৰ না, ভিনিই যে স্মাজাস্থা__তাঁহা বুঝিতে 
পারিব ন1| বাহার ত্রঙ্মতত, জানেন, তীহাদের একর! বিশেষ করিয়! বুঝিতে 
হ্যনা। হীহারা বরঙ্ধকে জগতের নিগিতত ও উপাদান কারণ রূপে ধারণ। করেন, 
বাহারা ্রন্ধকে জগতরপে বিবর্তিত ষনে করেন, ব্দ্ধ ব্যতিরিক্ত জগতের স্বতন্ 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, ব্রদ্ধাতিরিক্ত অন্ত কোন সৃস্থার; ধারপ! করিতে পারেন 
না, ধাহারা এই ব্যবহারিক জগৎকে ভগবানের বিরাটকূপ বলিয়া ধারণ| করেন, 
বাহার দাধনাদদিদ্ধ জ্রনবলে বিশ্ব ঈশ্বরের উপলব্ধি করেন, তাহারা বমাজাম্মা 
যে রঙ্গ তাহ! নহজে ধারণ। করিতে পারেন। (১) এই সঙাজাস্থা যে ভগবান 


(১) আধুনিক জড়বাদী ও প্রত্যক্ষবাদী পঙ্ডিতগণ এ তন্ব স্বীকার করেন 
না। যাহার! পাশ্চাত্য দর্শনের 18921915 এবং [07817181197) মধ্যে বিবাদের 
কথা ন্বরণ করিয়। দ্বিতীয় পক্ষ অবলঙবন পৃর্বাক কেবল ব্যক্ত স্বীকার করেম__ 
জাতিসব স্বীকার করেন না, বাহার! ব্রন্ধের জাতিকয়ন! ব! 1168 ক ব্যক্তিবের 
ষুল বলিতে চাহেন না, বাহার! জাতিজ্ঞানবাচক শব্দের নিত্যন্ব ্বীকার করেন 
না তাহারা পূর্বোকিখিত মনুষ্যত্বের তত্ব ও সমাঙগত্থার কথা, এবং বিরাটরূপী 
ভগবানের কথ! স্বীকার করিবেন না। যাহার ভগবানকে জগতের বাহিরে, 
অগব। পৃথিবীর বাহিরে স্বা্গ অবস্থিত, পৃথিবীর নিযগ্রারূপ ধারা করেন, অথব। 


৮১ মমাজ ও তাহার আদশ। 


এনং বিরাট মানবমনাজ যে ভগবানের বিরাট শরীর, এ কথা বুঝিবার জন্য, আসর! 
এন্লে এই ব্রন্তত্ব অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। 
আমরা বেদান্ত শান্ত হইতে জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম হইতে জগতের স্বত্ব 
অস্তিত্ব নাই সত্য, কিন্তু জগৎ হইতে ব্রদ্ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। প্রহ্ধ অব্যক্ত 
মূর্তি দ্বার! এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। ব্রদ্ষেই সর্বভূত অবস্থিত, অথচ 
বক্ষ তাহাতে অবস্থিত নহেন। আবার ভূত সকলও তাহাতে অবস্থান করে না। (১) 
ইঙাই বঙ্গের এী্বরীয় যোগ । আশ্চর্য !_-ধারণার অতীত! বিলাতী দর্শনের 
কথায়” আমরা বলিতে পারি যে, ব্রহ্গ 02156010018691 এবং 170177780176-- 
উই । জগদতীত, জ্ঞানাতীত ( (7800110709 ) ত্রদ্ম আমাদের ধারণ!র 
অহীত। অক্ষর (91)591066) (81180015007) পরম ব্রহ্ধ_ সীমাবদ্ধ দেশকাল 
নিনি্ত রূপ মায়া দ্বারা আবৃত মানব জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। ভ্রুতিতে আছে, 
সর্ধয় ব্রঙ্গের চারি পাদ। (২) তন্মধ্যে এই অক্ষর পরমরক্ধ চতুর্থ পাদ। তাহ 
কালাতীত, অচিন্ত্য, অব্যবহাধ্য | তাহাকে নৎকি অসৎ, (৩) জ্ঞানময় কি অজ্ঞান- 
ময়, (৪) বাস্তব কি শৃন্ট, (৫) 797৫ কি 2310801-কিছুই বলা যায় না। 


বাহার তরন্ধকে অঙ্গে, জ্ঞানাতীত, জগনতীত, 57503706704. বলিয়। ধারণ! 
করেন, তাহারা ভগবানের এই বিরাটরূপ স্বীকার করেন না! ধীহাব! নাস্তিক 
জড়বাদী প্রত্যক্ষগরমাপপর্বন্ষ, তাহাদের ত কথাই নাই। এক্স. তাহাদের 
অভিমতের আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে আমরা একথা বাঁতে পারি যে, 
এ মগ্বন্ধে ইহারা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও, আমাদের মুল আলোচিত্র বিষয়ের সহিত 
ইঠাদের মতভেদ না থাকিতে পারে। 

(১) ময়া ততং ইদং সর্বং জগদব্যক্ত মূর্তিনা | 

মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেঘবন্থিতঃ | 
নট মৎস্থানি ভূতানি পশ্ত মে যোগনৈশ্বরং | 
ভূততুক্ন চ ভূতঙ্থে। মত ভূতভাবন: | গীত” ৯। ৪--৬। 

(২) এদনদ্ধে ধণেদসংহির্তীর পুরুষসক্ত ও মাঞক্য-উপনিষৎ শ্রোতব্য। 
মাঞুক্য উপনিষদে আছে £--” সর্বংহোতর্রক্ষ, অয়ঘাত্মা ব্রহ্ম, সোহ্রমাস্মা চতু- 
স্পাৎ।” ২। 

(৩ অনাদিমৎ পরং ব্রদ্ধ ন সৎ তক্মাসচাতে গীতা, ১৩। ১২। 

(8)..* নাস্তপ্রজ্ঞং ন বহিঃগ্রজ্ঞং নোতয়ত্ঃপ্রঞ ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং 


ন অপ্রজ্ঞং1৮- মাওুঁক্য উপনিষৎ।৭। 
(0) প্রভাপাবমিহার শুন্বোর লক্ষণ ও বেদান্তের অক্ষর তরঙ্গের লক্ষণা এক ! 


সপ্তম অধ্যায় ৮৫ 


তরদ্ধের চতুর্থ পাঁদ+ তাহার স্বক্জপ--জামাদের এই সীবদ্ধ দ্ৈ্াস্মক জানের অভীত| 
কেন না, তাহ! * একাস্সপ্রভায়পার”| তবে আমাদের সহিত ও জগতের সহিত 
সম্বন্ধ হইতে, তাহার অন্য তিন পাদ বা তিন লগুণ ব্ূপ,_-অ্থাৎ তাহার. পুকধোত্তন 
ব| পরনপুরুষ রূপ (1998 রূপ), হিরণ্যগর্ভ রূপ (103807১0৩ রূপ), ও বিরাট রূপ 
(3০17৫ রূপ), আমরা বিশেষ সাধনাবশনে জ্ঞানের বিষহীভূত করিতে পারি! আগরা 
রঙ্গের জগৎ্পে বিবর্তিত রূপ ও জগৎ অষ্ট পাতা ও সংহর্ভা রূপ, “জন্মাগ্স্ত 
যত; ” এই তটস্থ লক্ষণাযুক্ত সগুন ব্রষের ব্যবহারিক রূপ জানিতে পারি মান 
এবং আমাদের জ্ঞাতারপে বা জ্ঞাতার জ্ঞাতা রূপেও তাঁহাকে ধারণ! করিতে পারি। 
আমরা জ্ঞান দ্বারাই তন্বলাভ করিয়। থাকি। সাধনাবলে চিন্তদর্পণ ফত 
নিন্মল হইতে থাকে, ততই ভ্ঞানসূ্য তাহাতে পরিফার রূপে প্রতিফলিত হয়| 
গ্রকটিত ব| অপ্রটিত সকল অবস্থাতেই জ্ঞান দ্বৈতাম্মক | জ্ঞানের ঢুই নিত্য ভাব-_ 
জ্ঞতা ও জ্রেয়। বলিয়ছি ত,আমরা এই “কয় ব|৷ জগত্তন্ব পর্য্যালোচনা ঘা রা, ও 
জ্ঞাতবা আত্মতন্ব বিচার করিয়া ব্রহ্মত স্ব লাভ করিতে পারি। ত্্ধ জরে জগতের পরম 
কারণ। ব্রহ্গ জ্ঞীতার জ্ঞাতা | তিনি পূর্ণ জ্ঞাননয়__প্রজ্ঞঘন। আমাদের জ্ঞানের 
বিশেষ বিকাশ হইলে, আমর! জ্ঞানরাজ্যের শেষ সীণায় গিয়া, বা “বেদাস্ত'জ্ঞান লাভ 
করিয়া দেখিতে পাই ঘে, সগ্ুণ ব্রহ্ষেরও ঢুইরূপ” পরম জ্ঞানমন্ত পরম পুরুষ, 
আর পরাশক্তিমযী পরমাপ্রকৃতি। ব্রঙ্দ অপীম অনন্ত প্রপধতীত। কিন্তু, 
কি-জানি-কি-রূপে ত্রহ্ম আপনুকে আবরিত পরিমিত বা সীমাবদ্ধ করেন। 
অথব| তিনি অপীম হইয়াও নিত্য এইরূপ সীনাবন্ধ। অনন্তের মধ্যে সান্ত নিত্য 
অভিব্যক্ত। অদীমের মধ্যে 'সসীম' নিত্য অনুস্থ্যত। এই জন্ত ব্রহ্ম-_অপীম- 
মদীন, অনন্ত-সাস্ত, সপুণ-নিু'ণ, সৎ-অপৎ জ্ঞ-অগ্েয়। তিনি এ সকলই, বা এ 
সকলের অতীত, অথচ এ সফলে অনুপ্রবিষ্ট। অনন্তের মধ্যে সমুদয় সাস্ত ভাঁবই 
অভিব্যক্ত। নতুব। অনন্তের ধারণা হয় না, অনস্তে্ অনন্তত্ব থকে না। সে যাহা 
হউক, অনাবৃত অনীম ব্রন্গের, আপনাকে এইবূপে আবরিত ব| সীমীবন্ধ (1101$2- 
8০০) করিবার স্বভাব বা শক্িই__ায়া। পরিমাণার্থক “ন” ধাতু হইতে “মায়া” । 
যাহা দ্বারা পরিমিত বা সীর্মবদ্ধ হওয়া! যায়_তাহাই মায়া। অতএব যাহা হারা 
্রদ্ধ আপনাকে সীমাবদ্ধ বা পরিমিত করিয়া! বিবর্তিত হন, তাঁহাকেই মায়৷ বলে | 
মায় ছার! তরঙ্গ সীমাবদ্ধ হইয়, 'দপীম' গুণ? হন। তখন তিনি জ্ঞানময় 
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পরনপুরুষ ও শক্তিময়ী পরমাপ্রক্কতিরূপে বিবর্তিত হন। তাহার পর, সেই পরণ 
জ্ঞানময়ের জ্ঞাত! ও. জে. রূপে বিরর্তবন হয়। ইহাই মায়ার, প্রথম বিকাশ । (১) 
কিন্তু জ্ঞানময় পরপুরুষের জ্ঞান এক অথণ্ড অবিকৃত | সে. জ্ঞানে জ্ঞাতা জে. 
একীভূত । দে জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্বর মধ্যে প্রভেদ থাকে না। অথবা দে 
জ্াান_জ্ঞাত| জেয এই ছ্বৈতাত্মক জ্ঞানের অভীভ.। সে.জ্ঞান আমাদের ধারণার 
অতীত। যাহ। হউক, স্ফিকলে সেই জ্ঞান ব্যা্কত হয়)_-পরম, জ্ঞাতা ও. পরম, 
জেয় রূপে বিবর্তিত হয়। সেই জ্ঞাতার মায়িক দিকৃকাঁলরূপে বিবর্তিত আধারে_- 
তখন জ্ঞেয় জগৎ কলিত হয়! আমাদের জ্ঞানে হুন্ুপ্তির পর স্বপ্রে যেমন কাল্পনিক. 
জগৎ প্রতিভাপিত হয়, কত্বকটা সেইরূপ ভাবে, কল্পিত হয়/ এইরপে পরদ 
জ্াতার পরম জ্ঞেয় রূপে বিকাশ ই,-_ তাহার পরম কল্পনা”, ভাবনা» সক্কল্ল, “ঈক্ষণ” 
ৰা হচ্ছ”। তাহাই জগত্নীজ হিরণ্যগর্ভ। তাহাই জ্ঞাতার বহু” হইবার কল্পনা- 
রূপে ক্রমাভিব্যক্ত হয়| এন্সন হিরখ্যগর্ভ জগৎকারণ।। তিনি অক্ষর--দ্বিতীয় 
পুরুষ । ব্রদদের মায়জাত এই হিরণ্যগর্ভই পরনজ্ঞাতার দ্বিতীয় অভিব্যক্তি 
তিনিই পরমপুরুষের পরম জ্ঞেয়ে। 

৪৫1 এই পরম জ্ঞাতার স্বরূপ সর্বন্ধে আমাদের আরও ঢুই এক কথা চিন্তা! 
করিতে হইরে। আমরা আমাদের জানের স্বরূপ অলোচনা করিয়া! বুক্ত পারি. যে, 
স্বুট বা অক্ষ্ট শব্দমরী ভাষা ব্যতীত-_কল্পনা, চিন্তা বা জ্ঞান বার সম্ভাবনা 
আই। “রূপ (907০০) ব্যক্তি”আমরা ভাষা ব্যতীত প্রত্যক্ষ ব ইস্জিয়জ 
জ্ঞানে একরূপ ধাঁরপা করিতে পারি। কিন্তু “নাম” বাজাতি (বা 0০01, 
৯505062108০২)) আমর! শব্দ ব্যতীত চিত্তা বা ধারণ। করিতে পারি না। এই, 
জন্য, অমর! স্বীকার করিতে বাধ্য যে, পরম জাাতার জ্ঞানে যে কল্পনা বা যে ভাবনা, 
অভিত্যক্ত,_তাহ। শব ব্যতীত বা নাম,ব্যত্রীত সাধ্য নহে। তাই, ব্রচ্গের বা পরম' 


০. জর্মণ পণ্ডিত সপেনহর, তাহার স্া০এ %5 খা] র্ 1০. আন্থে 
বুঝইয়ছেন যে, আমাদের জ্ঞান ন্বদ্ধেও জ্ঞানের জ্ঞাত্া ও জেয রূপ দ্ৈতভাবই 
প্রথম অজ্ঞানাবরণ বা মায়ার, বন্ধন (৩11 ০£ 71212) তাহার, পর দেশকাল 
ও নিশিত্ত ঝ| কাধ্যকারণজাল দ্বারা সীমাবদ্ধ হওয়াই জ্ঞানের দ্বিতীয় আবরণ | 
তাহার পর (প্রা্ধন জন্মজ ?) বাঁসনা (ব! ৮111) দ্বারা পরিচালিত হওয়াই জ্ঞানের 
তৃতীয় আবরণ। পাশ্সত্য দার্শনিকদের মধ্যে দপেনহরেন পূর্বে বোঁধ হয় কেহ 
জ্ঞানের এই জ্ঞাত] জেয রূপ দ্বৈতাবরণের কথা পরিক্ষার করিয়। কুন নাই। 
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পুকবের সে কন! 'নাম'মমী-শবরূপা। তাই কর্ধারক্ধ নাঁমরপ শব্দময়। এ 
করণ ব্রহ্মকে_ ওষ্র--শবাবক্ষ-1107-176--191০3-[ড০:4--91754 
- বলা যায়। এবং কার্যব্দ্ধ বা হিরগ্যগর্ডের শক্কিকে সরশ্বতী বলা হয়৷ 
শবদার্থক বা বৃদ্ধার্থক বৃহ. ধাতু হইতেই ব্রদ্ছ। যিনি 'কল্পনা” 11৩৭, 7০০৯ 
ব! পরদপুরুধরূপে ব্যাপ্ত ধা বিবর্ডিত হন্ম,_অথবা ধাহার বঙ্কানা বা 11০: অনুসারে 
তানুরূপ জগৎ ব্যক্ত বা বিবর্তিত হয়,__তিনিই ব্রহ্। এই অগ্তণ ব্রন্ষের জ্ঞানে 
বু হইবার দঙ্গল নিত্য বিকাশিত। এই জন্ত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে," 
“স অকলয়ত বহুষ্যাষ্‌ প্রজায়েয়।” এইরূপ পরবপুরুষের জ্ঞানে অসংখ্য অনন্ত“ 
কপ কল্পনা বা 11৩%র বিকাশ হয়| তাই তাহার হিরণ্যগঞ্ভরপে এই কল্পনা 
অগংগ্য হই পড়ে। এই সব মুল [1079 বা বহু কঃনাই বনাম” ইহাই মুল 
জাতিজ্ঞান। আর পরম পুরুষের মায় বা ইচ্ছাশক্তি অচুমাবে, এবং তীহার কর্ম 
শক্তি বা প্রকৃতি বলে, স্তাহীর এই বহ্ধাকত সঙ্ক্ল তাহারই কালশক্তি প্রভাবে 
কার্ধারূপে বিবর্তিত (6:70156৭) হয়| তাহার ভাবনা__ভাবরূপ হইতে সতরূপে 
পরিণত হা। ইহা হইতে রূপ? | ইহা হইতেই নামরূপধ় জগৎ | এই নাম-_. 
জাতি, আর দ্বপ--ব্ক্তি। যাহা হউক, সেই জ্ঞাতা তষ্ষের কল্পনাই দিকৃকালমযী 
বঙ্ধজ্ঞান টে ক্ষেপে ব্যাকত হয়_ও ত্রমবিবর্তিত হইতে আরম্ত হয়| সেই 
সত্যকাম, সত্যসঙ্গমধুক্ত ত্রহ্গ জ্ঞানে প্রথমে যাহা জ্ঞেয়রপ পরিকলিত, ব্রঙ্গের মাগা 
বা ইচ্ছাশক্তি ধন তহাই ত্রন্ধস্থায় সত্রূপে বিবর্তিত। বর্গজ্ঞানগ্‌ কাল্পনিক 
বা মায়িক বা প্রতিভাসিক জগৎ, তাঁহার শক্তিবলে ব্যবহারিক সত্য জগর্তে 
পরিণত বা বিবর্তিত হয়। এইরূপে তাঁহার 'বাক্‌” অর্থসম্পৃক্তহয়। এই জন্ত 
দ্ধে প1002 এবং 13072 বা 0%00/070 একই | (১) এবং এই জন্ত 





(১) বিলাতী পণ্ডিতদের মধ্যে স্পাইনোজা ও হেগেল্‌ এই কথা বুঝা- 
ইয়াছেন। হেগেল্‌ আরও বুঝাইয়াছেন যে, যে নিয়মে ব্রদ্ষের অব্যাকৃত জান 
ক্রমে ব্যাক্ৃত হয়, মুল এক কঈনা-_ব্ হইয়া বিকাশিত হয়, জগত ও সেই নিয়ম 
অনুদারে তাঁহারই কালশক্কিবশে ক্রমাভিব্যক্ত হয়| আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সেই 
রহ্মজ্নের (41)50191৩ 1780এর) সহিত একস্বভাব। এই জন্ত জ্ঞানের ক্রম- 
বিকাশ তত্ব বুঝিলে, আমর ব্রঙ্গতত্ব ও জগতের ত্রমবিকাশতন্ব বুঝিতে পারি। 
হেগেল্‌, তাহার লজিক (1,909 গ্রন্থে "ই কথা বুঝাইয়াছেন। তাহার লজিক্‌ 
ও 1,0:-বিজ্ঞান বা তদ্ষবিজ্ান একই | | 
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তীহার "1০৪৩ ও 105159810। ঢুই নিত্য ভাব। “ওঁ অর্থৎ প্রণবস্বরগ 
বা চিতস্বভাব জ্ঞানময় ব্রঙ্গে, “তত, বা জ্েয়রূপে কল্পিত 'ইদং» বা জগত্বীজ, সৎ 
রূপে পরিণত হয়। অতএব "ও" ততসৎ*ব্রঙ্গের নেই নামরূপময়ী সংস্করন অনুসারে 
তদ্ধের মহাশক্তির কার্যরূপে বিকাশই তাহার বিরাটরূপ। এই বিরাটই তৃতীয় 
পুরুষ। পরম পুরুষের বহুকন্নলাময়ী হিরণ্যগর্ভরূপ হইতে, তাহার পরাশক্কিবলে 
সেই বহুকল্পনার সতরূপে বা কাধধ্যরূপে যে অভিব্যক্তি, তিনিই এই বিরাট। তিনিই 
হিরণ্যগর্ভের জ্ঞেয়। তিনিই এই অনন্ত তরঙ্গাগুরপ। (১) 
এই রূপে পরমজ্জাতাই পরম জেয় রূপে অভিব্যন্ত হন। জাতা পরমগুরুষই 
শবব্রন্ধ হইয়-_বা মায়। বলে পরমজ্ঞেম্র.পে পরমাগ্রকৃতিরপিনী মহত্রদ্ধে অধিষ্ঠিত 
হন। তখন প্রক্কতি সেই ব্রহ্ষটৈতন্তের অধিষ্ঠান হেতু-চৈতগ্তরূপিনী হন। 
এবং বর্ষের সংকল্প অনুসারে জগৎকে ত্রমে তাঁহার কালশক্তি বশে সত্রূপে 
বিবর্তিত করেন। অর্থাৎ জ্ঞানময় পরমপুরুষ, তাহ'র জ্ঞানময়তপোধুক্ত ইচ্ছা বা 
ঈক্ষণশক্তি বলে, তাঁহার (11225 বা) বহুসংকল্পবীজ অথবা হিরণ্যগর্ভরূপ 
মহাতেজোময। বী্দ-_মহত্রঙ্রূপিনী পরমাপ্রকৃতিতে নিষেক করিপে, অর্থাৎ 
জানষয় পরমপুরুষের মায়িক কম্পন! তীহার প্রষ্ট কর্মশক্তি বা গ্রক্কতি (২) বলে 
রাধ্যরূপে বিবর্তিত হইতে আরম্ভ হইলে,--গরমজান ও পরনকর্ম+ একীভূত 
হইয়। কার্ষ্যোম্থুখ হইলে, বুদ্ধিন্ূপ মহত্বত্বের বা হিরণ্যগর্ভের স+ হয়। এই 
হিরণ্যগর্ভই এক অর্থে চিন্সযী গ্রককতির প্রথম বিকাশ। ত্রমে তাহা হইতে এই 
বিরাটরূপ (জগতের অভিব্যক্তি হয়। যাহা হউক, তের এই কনা ৰা জ্ঞানই 


ও ) বিশাতী ার্শনিকদিগের মধ্যে হেগেল্‌ বোধ হয় কতকটা আমাদের 
শান্ত্ের এই গুঢ় অর্থ অবলম্বনে, তীহার 7971105011 0£ 19118197 গ্রন্থে 
্রীষ্টান ধর্খের 4:1$বাদ বুঝাইয়াছেন | * এই “তরত্ব' মধ্যে 0০৭৮ 01০ 
15111.17-পরমুরুষ |1004, 1870. 8০ বা শ্রীষ্ট-দ্িতীয় অক্ষরপুকুয়। 
তিনিই পরমপুরুষের জ্ঞেয়। আর 10] (11091 বা! 1১709645100) 06 010 81711, 
তৃতীয় পুরুষ,_জগতের ক্রমবিকাশ শক্তি_বিরাট | তিনি দ্বিতীয় পুকুষের__ 
জ্েয়। হেগেল্‌ এই জন্ত 219০0981000 06110 17171 কে সমাজাস্ম। বিশেষ” 
রূপে গ্রীষ্টানসমাজের আত্মা বলিয়াছেন, এবং এই শক্তিবলে সমাজের ক্রমবিকাঁশ 
হয, তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। যথ' স্থানে তাহা উল্লিখিত হইবে। 


(২) প্র পূর্বক কক ধাতু হইনে প্রাক্কৃতি। 


সণ্তব অধ্যায়। ৮৭ 


কেবল “বদ” বা নাম” ছ্থারা অভিব্যক্ত হইতে পারে! তাই জ্ঞাত পরমপুরুষের 
হিরপ্যগর্ভ বা শন্বর্জরপে প্রথম বিকাশ হয়। তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয্াছে। 
এ মব্বন্ধে আমর! আরও এক তত্র উল্লেখ করিব। ঘেমন সেই “পদ” বায়! এক দিকে 
জ্ঞানের বিকাশ হয়--বর্দের সংকল্প “বু হইয়! পড়ে, যেমন মায়াশক্তি বলে, অথবা 
নানারপে বিকাশিত মায়৷ দ্বারা, বিভিনন্ধপে সীমাবদ্ধ হইয়! ক্রন্ধকল্পনা বহু হুইক্স 
বিবর্তিত হয় (১), তেষনই ব্রদ্ধ হইতে বিবর্তিত হইয়া সেই শব, তাহার “এজৎ, 
ব। অনুকম্পন ক্রি! বার, এক দিকে প্রাণশক্তি রূপে ও অন্ত দিকে আকাখ- 
রূপে, ও তাহা হইতে জীবজড়ময় ভৌতিক জগতপে বিকাশিত' হয়। (২) 
এইরূপে বদ্ধ নিজশক্তিবলে 'কার্ধ্যব্র্গ, হইয়া, তাহার সেই শঙমদী কল্পনাকে 
বিকাশ করেন। এইজন্য আমর! বলিতে পারি যে, অঙ্ষরপুরুষের প্রথম বিকাশ-_ 
শঙ্মবঙ্গ বা হিরণ্যগর্ভরূপে, এবং তঁহার দ্বিতীয় বিকাশ-_কার্য্য ন্ধরপে বা বিরাট 
রূগে হইয়। থাকে। (৩) এই হিরপ্যগর্জরপী শব্বঙ্ধ হইতে বেদের অভিব্যক্ি 
হয়। শব বারা প্রকটিত বন্ধের কনা যে নিয়মে বছ হইয়! বিবর্তিত হয়, অথাৎ 
হিরপ্যগর্তঈ্পী অক্ষরপুরুষের জ্ঞান যে নিয়মে বছরপে বাকিত হয়, তাহাই বেদ । 
সেই বেদ অনুসারে ও ব্রহ্মের কার্ধ্যশক্তি বলে জগতের অভিব্যক্তি 'হয়। 'এই 
জন্ত এই বেদই জগতের মহাগ্রস্থ-_এই বেদানুসারেই জগৎ বিবর্তিত হয়। আর্মা- 
দের সীমাবদ্ধ জানে সেই মহাবেদ লাত করিতে পারি না। তবে বিশেষ অবস্থায় 
কোন কোন সাজ তাহা আংশিকরীপে লাভ করিতে পারে,_-এবং দেই বেদ লাভ. 
করিযই ব্রজ্মতৰ ও জগত্তন্ব কতকটা ধারগ। করিতে পারে | (8) 

(১ এইন্ছে। মায়তিঃ পুরুকূপঃ1”-_বৃহদারণাক উপনিষৎ, ২। ৫1 ১৯ 

(২) “বধিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিংস্থতমূ | কঠক্রতি, ৬1 ২। 

৩) “কর ব্্ষোবং বিদ্ধ ব্ধাক্ষর সফুত্তবং 1” গীত ৩1 ১৫। 

(৫) জন্াণ দার্শনিক হেগেলের [::008067719066] 149810 বা 108০- 
বিজ্ঞান কতকটা যে এই আর্থে ব্যবন্ধত, তাহা পূর্বের টাফায় (৮৭ পৃষ্ঠ দৃষ্টব্) 
উল্লিখিত হইয়াছে । হেগেলের মতে, 17926 18:89 8০০০ 97 876826 
২00৫ 06718 মা 009, (া1050065 পাতাত 8£ 010০0 
দষ্টব্য 1) “7০816 29801600006 059..0509- 106০+-০০02 990. 
07 60৩ 150£08.,,170016 008810918 179 818 1005610108:0109 47 
80168 701 06 1709 700365506 00106711008,-5,00005:1089 ৩০077- 
0968 00700010195. (0751):59855 21900 01 100৩9 ষটবা |) 


৯১ 


পনাত ও হাত আশ । 


পরমপূরুষের যে জ্ঞান এহরুপে বহু হইয়া! ভ্রষে বাত হক ব্যাগু হন 
স্কুপে বা জগত্কপে বিষন্তিত হয়_-বলিয়াছি, যে জ্ঞান হইতে হগংীঃ 
হিরশ্যগর্ভের বিকাশ হম্-_ভাহাই জগতের পিতৃশক্তি। আর ভঙ্গের ০ 
পরাশক্তি বলে, তাহার পরমাপ্ররতিরপিনী “নহং"গভে তাহার সেই সংকর 
বীজের পুষ্টি ও সতরূপে অভিব্যক্তি হয়,__যে পরনাপ্রকৃতির দমতামদী শততিবলে, 
কাঁধ্যরূপে জাত-_সেই বহু কনার পোষণ বর্ধন ও ক্রুমপরিণতি হয়, তাহাই মা 
শক্তি। এই পিতৃমাতৃশক্তি বলেই এই অনন্ত জঙডজীবময় জগতের কৃষি স্িতি 
ও পরিণতি হয়! (১) 


যাহা হউক, সেই বিরাটরপী ভগবানের এই' বিরাট অভিব্যক্তির কথা, 
পিতৃমাত্শক্তি রূপে এই জীবজড়মরী জগতের রুঙ্গণ ও পালনের কথা আমাদের 
খাস্থলে আলোচ্য নহে। মহতরক্ষে উত্ত ভাবানের এই বহসংকযবীজদঃ 


(১ আমর এম্থলে বাবহারিক জগতের সত্যতা স্বীকার করিয়াছি । বাহার 
আমাদের নিজের কল্গন হইতে নিজজ্ঞানে উদ্ভাসিত জগৎ মাত্র স্বীকার করেন, 
ধাহারা প্রতিভাসিক জগত ব্যতীত ব্যবহারিক জগত স্বীকার করেন না,_ীহারঃ 
কিজ্ঞানবাদী। বীহারা ব্রঙ্গজ্ঞানে কলিত জগত মাত্র স্বীকার করেন, জগতের 
র্মজ্াানে প্রতিভাসিত কান্গনিক অস্তিত্ব ব্যতীত তাঁহার প্রক্কত অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না, যীহার] জীবজ্ঞানকে ব্রচ্ধজ্ঞানের অংশ বা প্রতিবিষ্ব স্থ্কার করিয়া, ন্বের 
জগতৎকল্পনা জীবজ্ঞানে নিত্য প্রতিভাঁিত--একথা সিন্ধান্ত করেন,_-তীহার। 
মায়াবাদী । আর ধাহারা তরন্মের জগণ্কলনাকে ব্রহ্গীশক্তিবলে ব্রহ্গদন্ায় সত-রূগে 
বিবর্তিত বা পরিণত ধলিয়। স্বীকার করেন, ও এইরূপে জড়লীবসয় জগতের নিত্যত্ব 
ও সম্যতা স্বীকার করেন, তীহার৷ কেবল সণ (ক 1718128:08) ব্রহ্মবাদী । আর 
যাহার! তক্ষের এই সওপভাবকে--এই জগৎকে কেবল ব্যবহারিক সত্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়া, নিওপ তরক্ষের অন্ধয় জগদতীত (৮:190073097121) তাঁবই 
পরমাথঃ মত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাহার! অক্ৈতবাদী | এই ছৈতবাদ ও 
অদ্বৈতকাঁদের উপরের ভূমিতে উঠিয়া, [72779690007 ও 11007050307 ব্রঙ্গবাদের 
বাহিরে গিয়, উভয়কে একীভূত (বা 550:95) করিয়, তবে প্রক্কত ব্রঙ্গতহের 
আভাষ পাঁওয়। যায়।- 

এন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং ইত্যেতৎ পরমাথিকং 1” দক্ষ সংহিতা, ৭1 ৪৮1 
আমরা যথাসাধ্য এইক্সপ ব্রহ্গতত্ব অবলম্বন করিয়া, এবং মায়াবাদ, প্রক্কৃতিবাদ ও 
শক্তিবাদ সমিজ্ন্ত করিয়া, তন্সূলে সমাজাগ্থা ও সমাঁজশবীরের কথা বুঝিতে চেষ্টা 
করিযাছি। 





ষণ্ুষ অধ্যায় ছা 





তির গও বাফার্ধাত্দ্দের_কিরূপে ব্রঙ্গের কালশক্তি ব। পরিণতি করিধার শক্তি বলে 
জিনস বৃদ্ধি ও লয় হয়, কিরূপে দেই এর নিয়মে স্থট্টির পর লয়, ও" লয়ের পর সৃষ্টি 
অনাদি অনস্তকাল চলিতে থাঁকে, দে তত্ব এস্থলে আমাদের আলোচ্য নহে। এস্থলে 
আমরা কেবল পরমপুরুষের পরম জ্ঞনে হিরণ্যগর্ভরূপে সংরুলিত মানবজাতি ও 
1 আনবনমাজ রূপ মহাভাব বা মহাকনা (1101,) এবং এই বিরাট জগতের একাংশে 
_ ষাতনূপিনী পরশপ্রকুতির পরাশক্তি বলে সে কল্পনার অভিব্যক্তি ও ত্রমবিকাশ 
তত্ব যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। 
৪৬1 এ কথা বুবিবাঁর জন্য, আঁগাদের এ সম্বন্ধে আরও. এক কথা আলো 
চনা করিতে হইৰে। বর্গের কার্যযশক্তি বা পরাপ্রকৃতি বলে ব্র্গজ্ঞানে জ্ঞেয় বা 
পরিকমিত জগতের ডুই রূপ অভিব্যক্তি হয়। জীব ও জড়, বা আত্মা ও অনাস্থা, 
কঅথবা চিৎ.ও অচিৎ-_দেই দুই রূপ | এই জন্ত, অর্থাৎ এই প্ররৃতির কাঁধ্য জন্ত, 
এ উত্তয়কেও প্রকৃতি বলে। ইহার মধ্যে জীব--প্রাপ্রকৃতি, আর জড়-_অপরা- 
প্রক্কতি। জীব_জ্জতা ও. জেয়ে উভয়ই, জড়-_ুধু জ্রেয়। জীব অনেক ও 
অনেক জাতীয়। আবন্বনতষ্, সমুদায়ই জীব দেশকালে সীয়াবন্ধ হেতু পরম 
পুরুষের স্বেই জীবরূপী করনা বিকাশের ত্র আছে. এই জন্ত, অসংখ্য জাতীয় 
জীবকলপনার অভিব্যক্তি হয়। বলিয়ছি.ত, দেই কন্পনা ব্রহ্থপ্রক্কতি বলে সতরপে 
বিবর্তিত হয়। জাঁতিরূপিনী. দেই প্রকৃতির জাতিশক্তি ব| জাতিরূপের কথা পূর্বে 
উদ্লিখ্িত হইয়াছে! এখনে বজ! উচিত যে, এই জাতি ছিবিধ_-পর ও অপর্। 
পর জাতি অবিশ্ব। সেই এক অবিশেষ সম্ভার বিবর্তনে এই জগন্রের ক্রমবিকাশ হয়, 
সাহা হইতেই বিশেষ সন্ভ। ব! অপর জাতির অভ্যুদয় হয়। লেই অপর জাতি আবার 
সামান্ত বিশেষ তাবে আমাদের জ্ঞানে অবস্থা বিশেষে গৃহীত হয়। মানুষ-_আরা- 
দের সম্বন্ধে সামান্ত জাতি, কিন্তু জীবের সম্বন্ধে বিশেষ জাতি! যাহা এক 
অবস্থয় সামান্ত জাতি (9879, তাহাই অন্য অবস্থায় আমাদের জ্ঞানে উচ্চতর, 
জাতির (948 এর) অন্তর্থত হইয়া! বিশেষ জাতি (42998) হয়| আমাদের 
জানে যে রূপেই এই জাতিজ্জনের বিকাশ ইউক,ফঈরক্গজ্ঞানে এক পরজাতি- 
কল্পনা হইতেই তাহা ক্রমে ক্রমে সীখাবদ্ধ হই! বহুজাভিকলনার বিকাশ হয়-_ 
তাহা হইতে প্রক্কতির জাতিশক্তিবলে বহু জাতির ক্রমবিকাশ হয়। এই রূপে 
প্রমপূকধের এক অবিশেষ কল্পনা বা পর তি ভব, বন্থরূপে ব্যক্ত হইবার. 





৯২ সমাজ ও তাহার আদশ | 


সংকল্প বখে, হিরণ্যগর্ত রূপে বিশেধ ভাবে ও বহুরূপে প্রকৃতিবলে ব্যাকত ও 
বিবর্তিত হয়, ও এই প্রকারে 'বিরটয়াপে বছ জাতীয় জীবের বিকাশ হয়। 

ুর্কে উল্লিখিত হইয়ছে ষে, ব্রহ্ম জ্ঞাতারপে জগতে অনুপ্রবিষ্ট । হিরিপ্য- 
গর্ভই মেই জ্ঞাতা অঙ্ষরপুরুষ রূপ। জীবেও তিনি অধ্যাত্মরাপে, অনুটৈতন্রপে, 
কৃটস্থরূগে, ক্ষরপুরুষরূপে 'অনুক্জবিষ্ট হন | ভীবেই পরপুরুষের জাতাস্থরপের 
আংশিক অভিব্যক্তি হর,_অপরিশ্ব,ট, সীমীবদদ, দেশকালনিমিত্বরূপ মীয়াবশে 
ব্যঠিভাবে ভাহীর বিকশি হয়। এই আংশিক খণ্ডিত জ্াতারপ জন্তই_জীব 
পরাপ্রক্কতি। অপরাপ্রকৃতি__তাহারও ভ্েয়। এইরণে ব্যক্িজীবে ব্ধজ্ঞান 
অনুপ্রবিষ্ট | জীবনের ক্রমবিকাশ ও জাত্যস্তরের সহিত প্রত্যেক জীবজ্ঞাঁনে তাহার 
সন্বারপে নিম্নতর জাতিজ্ঞান ও জ্বাতিভীব হইতে উদ্ভতর জাঁতিজ্ঞান ও জাতি 
ভাবের ক্রমবিকাশ হয়। মানবে সেই জীবজ্ঞান পূর্ণ বিাশিত | মীনবই জীবনের 
পূর্ণ বিকাশ | মানবের হৃদয়েই জ্ঞানরূপী ভগবান তাহার উপফুক্ক সিংহাসন 
প্রতি্ঠ। করেন__বলিয়াছি। যাহা হউক, ব্ন্গের কালশক্তি বশে ও এই ক্রমবিকাশ 
নিয়মে_ প্রত্যেক জীবপ্ররুতির আপুরণের সহিত ও জীবজানের ত্রমবিকাশ হেতু, 
শীীত্যেক ব্যকিজীবের ত্রমে জাত্যত্তরঞ্ান্তি হয, (১) এবং জীবকে ক্রমে কুদ্র- 
জীবানু অবস্থা হইতে পূর্ণ বিকাশিত মীনৰ জাতিতে উন্নীত্ত হইতে হয়_এবং 
মানবন্ব লাভ করিবার জন্ত জীবকে নানাজাতীয় জীব স্তর অতিক্রম করবা আসিতে 
হয়। (২) জীবজ্ঞানকে, জীবামুতে হুশ অবস্থ হইতে, ইতরপ্রাণীতে শ্বপগবনথাত 
বসিয়া, পরে মানবেই পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আলিতে হয়| টি 
ুগযগান্তর, কত কোটী কোটা বরের গ্রয়েজন হয়। (9 


৫৯ “জাত্যনতর পরিগম: গরত্যপুয়ৎ।  পাজগশনি,_ও 1২) 

(২). বিলাভী পঙিত. 00717) অক্ইন্‌ সাহেব, জাতির ক্রমবিকা শতন্ক 
বুঝাইয়৷ দিয়। বৃছ জাতিতব মধ্যে এক সংস্থাপন, ও এক প্রজাতির বহুরূপে ত্রম- 
বিকাশতন প্রতিগঞ্জ । কিন্তু তিনি ব্যক্তির এই ক্রমবিকাশতক্ক বুঝান 
নাই। তাহা এপর্যন্ত ৫ পাশ্চাত্য প্ডিত খারপা করিতে পারেন নাই। 
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দে যাহ! হউক, আমরা পুর্বে উল্লেখ করিয়ছি যে, ব্রহ্ধের পরাপ্ররতি 
বলে,_ব্রন্ধের এই অসংখ্য জাতীয় লীবকমনাসমষ্টির বছরূপে প্রত্থম বিকাশই 
মহত্বন্ব। তাহাই হিরপ্যগর্ত, তাহাই জ্ঞানরূপে এ অগে অনুগ্ুবিই্ ও বিবর্তিত। 
তাহাই এক অর্থে ব্যহিন্বীরে অনুপ্রবিষ্ট ব্রক্ষ্ানসম্ি বা বুদ্ধিতত্ব। এই হিরণ্য- 
গর্ভ হইতে, প্রথমে.যে নান! জাতীয় জীব বঝল্পনার অভিব্যক্তি হয়, _তাহাই দে 
হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্ধার মনসম্থি। নেই বহুরূপে ব্যাকত জাতিবগনা-_স্মপরা 
প্রক্কৃতিতে বা! জড়জগতে অধিষ্ঠিত ও দেশকাল সীমাবদ্ধ হইয়া, বনুরূপে বিভভ্তু 
হইয়/বা ব্যষ্টি রূপে শরীরী হইয়া যে অভিব্যক্ত হয়, ৰ! পরমাপ্রন্কৃতির সহায়ে বিবর্তিত 
হয়, বলিয়াছি ত, ইহাই হিরগ্যগর্ডের বিরাট স্থাষ্ট।  হিরপ্যগর্ডের, প্রত্যেক জাতি 
কল্পনা এইরপে ত্রদ্ধের পরাশক্তি বলে, দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়া ব্যা্টি বা বহুরূপে 
বিরাটশরীরে ক্রমে অভিব্যক্ক হয়! তীহাত যানবজা তিকজনাও, এই বিরাট শরীর- 
রূপে অভিব্যক্ত,! স্মাজরূপে সেই মনবন্ধের ঝ মানবজাতিত্বের ক্রমরিকাশ সবার! 
তাহার বিরাট রূপেরও ক্রমাভিব্যক্তি হয়। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ _সমগ্র কলে, 
ও সমগ্র দেশে সেই মানববলপনার ব্যাক্টি ব| বিশেষ অভিব্যক্তির সমষ্টিতে এক বিরাট 
মানবসনাজ | এই জন্ত দেই বিরাটসমাজ ভগবানের বিয়াট রূপ | হিরপ্য- 
গর্ভের সমন্টিমান্বকল্পনা কাধ্য্ূপে অভিব্যক্ত ঝ শরীরী হইবার জন্কই নিভিনন 
আনব সমাজের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি হয়] শ্রুত্যেক ব্য সনাঙ্ধ দেই বিরাট 
সমাজশরীরের অঙ্গ বা অংশ মাত্র) প্রীত্যেক মানবসমাজ তগকাঁনের দেই ব্য্টি 
সম্মজশরীতরের অংশ ব| উপকরণ) বলিয়াছি ত; প্রত্যেক মানরের মানবন্ধ লেই 
সমাজ সহায়েই ক্রমবিকাশিত হয়। 

৪৭1 আমরা দেখিয়াছি যে, ভগবানের অনন্ত নদের 
সমস্ত মানবদমাজ এক। অভীত বর্তমান তবিষাযৎ--সমগ্র কালের মানব সমষ্টির 
করনা হইতে, জামরা দেই এক অখণ্ড বিরাট মানবসমাজের কতকটা ধারণা 
করিতে পারি 1. এই বিরাট সমাজে মানব-প্রবাহ অনস্ত। প্রতিদিন লঙ্গাধিক 
লোক জন্গিতেছে, প্রার লক্ষ লোক মরিতেছে, ইহা স্থিরীকূত হইয়াছে । কিন্ত কাই 
সমাজ অচল অটল ভাবে প্রতিঠিত আছে । এই দিত্য মানবপ্রবাহ মধ্যে 
এক অখণ্ড মীনবন্, এক অনস্ত মানবসদাজ নিত্য প্রতিষ্ঠিত। বলিয়াছি ত, এই 
সমগ্র মানবদমাজ ভগবানের বিরাট শরীরের এক অংশ। বিভিন্ন কু বৃহৎ সমাজ . 


৯৪ সমাজ ও আহার আদর্শ । 
€েই এক বিরাটগমাজের আংশিক ব্য ঝা সীমাবদ্ধ বিকাশ মাত্র. ভগবানের 
মমট্িমানব ক! মানবজাতির ধারণ। হিরপ্যগর্ভের মানসৃষ্টি রূপে ভ্রুমে গ্রকট 
হইয়া, এই বিরাটরূপে ভ্রমে অভিব্যক্ত হুইয়ছে। মানবশ্শশান্বের কথায়, ইহা 
্য়ভূর শরীর গ্রহণ । ক্রম ভাহার পূর্ণ পরিণতি হইতে ধাকে | ঘেমন নিন্নতর 
জীবত্ব হইতে উচ্চতর জীবস্ব অর্থৎ মনুষ্যত্ব ক্রুমবিকাশিত হইতে থাকে, তেমনই 
মনুষ্যত্বের নিম্ন তম। বিকাশি হইতে, উচ্চতম বা কাল্পনিক, আদর্শের বিকাশ সমুদ্য়ই 
যথাসম্ভব অভিব্যক্ত হইতে থাকে। (দশকাঁল ও নিমিত্ত অনুসারে সেই মনুষ্যতের 
বা মনুষ্যধর্থবের যেখানে যখন যেবূপ বিকাশ নিয়মিত হয়, সেখানে সেইরূপ 
বিকাশ হইতে থাকে। সমষ্টি মানবত্বের ভ্রমবিকাশ জন্ত__খণ্ড মানবসমাজ। ব্যষ্টি 
মানবে এই সমঠ্িমানব বা পূর্ণ মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি জন্ল--এক কথায় মানুষের 
ত্রমোক্রতি জন্, তাহার ব্যক্তিত্ব বা অহঙ্কার ও বাঁসনা সংযত করিয়া জ্ঞানন্বরূপে 
অধিষ্ঠান জন্য--এই ্য্টি খণ্ড মানবসমাজ। আমর! দেখিয়াছি যে, সমাঁজ মাত্রেই 
পরার্থ সংহত, অথাৎ, তদস্তরস্থ আত্মা ব| চৈতন্টের প্রয়োজন জন্ত অভিব্যক্ত। 
আমরা দেখাইয়াছি যে, কেবল সমাজ সহায়েই মানবের মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। যে 
ব্যট্টিসমাজ যেরূপ পরিণত, নে সম!জে ব্যক্কিমানৰে তদনুরূপ মনুষ্যত্থের বিকাঁশ 
হইতে পারে। বিরাটরূপী ভগবান যখন যে সমাজে যেরূপ মনুষ্যত্ব বা মানব 
সংস্থাপনের ব্যবস্থ। করেন, সে সমাজে সেইরূপ মনুষ্যত্বই বিকাশিত হইতে পারে। 
হুতরাং এই মনুষ্যত্ব বিকাশ জন্তই সমাজ সহহত। ভগবান সমান্ষশরীর রূপে 
বিবর্তিত হইয়৷ সমাজাত্মা রূপে সেই সমাঁজশরীরে অধিষ্ঠিত হন। “*গবান তাহার 
পুর্ণ মনুষ্যত্ব কল্পনার ক্রমবিকাশ জন্ত নমজাম্মারূপে তাহার প্রত্যেক ব্যষ্টি সমাজশরীরে 
অবস্থান করেন। 

আমরা এতদূর যে আঁলেচনা করিলাম, তাহা হইতে বুঝা গেল যে, সমা'জ- 
শরীরাততণর্ত এই চৈতন্ত, এই সদাজাত।-__হিরণাগর্, অথবা পরমপুরুষ । প্রত্যেক 
দেহকে ক্ষেত্র বলে। এবং তদধিষ্িত চৈতন্তকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। স্বয়ং ভগবানই 
ক্েত্রজ্ঞরূপে প্রতিশরীরে (সমষ্টি ও ব্যাষ্টি ভাবে)অধিষ্ঠিত। বিরাট সমাজক্ষেত্রে 
ভগবাঁনই ক্ষে তজ্ঞ। তাহার মনুষ্যত্ব কল্পনার সতরূপে পরিণতি জন্ত, ক্রমবিকাশ 
জন্ত, প্রক্কৃতির সহাঁয়ে তিনি সমাজশরীর স্থষ্টি করেন। ব্যক্তিমানব ভগবানের 
সেই সমাজশরীরের উপকরণ মাত্র। ভগবান পরম জ্ঞাতারপে নেই সমাজক্গেত্র 
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ক্ষেত্র । আর সমাজশরীর সেই শরীরাতিমানী আত্মারপে--বা পূর্ণ অধও মনুষ্যত্ব 
ভাবে--তিনি হিরিণাগর্ড। সমগ্র মানবসমাজ সেই হিরিপ্যগর্ভের বিরাট, 'রূপ। 
হিরণাগর্ভের বিভিষ্ন জীব স্যষ্টি কল্পনা বীজই-_সকু। “মনু+--জীব ভাবের ও সমস্ত 
বিভিন্ন জাতীয় জীবকল্পনার পমষ্টি। লেই মনু- বিরাট হইতেই অভিব্যক্ত 
এই জন্য মনু বিরাটের সন্তান! সনু হইতেই প্রজাপতি দেব গন্থব্ষ মাচুষ কীট 
তৃণ প্রস্থৃতি সকল জাতীয় জীবস্তের অভিব্যক্তি হয়। (১) ঘলিয়াছি ত, মাঁনবই 
এ জগতে জীবত্বের তরে্তম বিকাশ । এজন মানবজাতিই বিশেষত্নাপে নম্র 
সন্তন। প্রত্যেক মানব এই সমষ্টি মনুষ্যতের,_- শ্রেষ্ঠ জীবস্ের বা এই মহুভাবের 
ব্যষ্টি বিকাশ । এই জন্ত মানব__সনুর সম্তান। (২) 

এইরূপে আমর! বিরাট মানবদমাজের কথা ও স্জাত্ম! ভগবানের কথা বুঝিতে 
পারি। এইরূপে আর্ধ্যখধিগণ ব্রহ্মতত্ব ও জগত্তত্ব ধারণ! করিয়া, তাহা হইতে 
এক বিরাট সমাজশরীয়ের কথ। ও সমাজায্মা ভগবানের কথ বুঝাইয়া দিয়াছেন | 
ইহ। ব্যতীত, তাহারা, বর্ণতন্ব অথাৎ সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ বা বর্ণ ও তাহার কার্য্য- 
বিভাগতন্ব বুঝাইবার সময়, এবং ব্রাঙ্গণাদি বিভিন্ন বর্ণ যে বিরাট সমাজের বিভিন্ন 
অঙ্গ ও তাহা হিরণ্যগর্ভ হইতে অভিব্যক্ত-_ ইহা বুঝাইবার সময়, এই কথা আরও 
পরিষার রূপে ইঙ্গিত করিয়াছেন। সে কথা যথাস্থানে বিদৃত হইবে। 

নে যাহা হউক, আব্যখধিগণের উল্লিখিত, এই বিরাট সমাজশরীর ও সমা- 
জাম্মর কথ, আজ কাপ কোন্ন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত বুঝিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। কেহ কেহ সমগ্র মানবজাতির একত্ব ধারণা করিতে সমধ হইয়াছেন । 
তাহার! সমগ্র বিভিন্ন মানবসমাজকে একীভূত করিয়া“ 0175711? বা মনুষ্যত্ব 
রূপ বা মানবজাতি রূপ বিরাট মানবসমাঁজের আভাধ দিয়াছেন। আমর! তাঁহাদের 
মধ্যে গ্রধান কয়েক জন দার্শনিক পঞ্ডিতের কথা উল্লেখ করিব মাত্র। পূর্বে বলিয়াছি 
যে, ফরাসি দার্শনিক কোমৃভ্--ইহাঁদের অগ্রণী । তীহার ধারণা অপরিস্ফূট বটে। 
কিন্ত বলিয়াছি ত, তিনিই প্রথমে ইউরোপে সমাজের প্রকৃত অর্থ বুঝাইয়। দিয়া 
সমাধধের ধারগার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া দ্যা? কর্তন পাশ্চাত্য সমাদর উন্নতির পথ 





রী অনুসযহিত/-_১. 1 ৩৩-:৪১| দৃ্ব্য। 1 
(২) কেহ কেহ বলেন, দক্ষকন্তা মনু হইতে মানুষের জন্য বলিয়াই "মানব 


নাদ হইয়াছে | একথা সঙ্গত ঠিক নহে! 


৯৬ সমাজ ও তাহার আদর্শ । 


উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন । তিনি এই “হিউম্যানিটি' ব্যতীত অন্ত ঈশ্বরই স্বীকার 
করেন নাই | ইহার পর, জন্মাশ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ ক্যান্টের কথা উল্লেখযোগ্য । 
তাহার প্রচারিত চুক্কিমুলে সমাজন্থবাদ তারৃশ--সঙ্গত বিবেচিত লা হইলেও, 
তিনিও সমগ্র মানবসমাজ মধ্যে একত্ব (১) 'খাঁরণ! করিয়া ছিলেন, এবং বিভিন্ন 
ব্যষ্ট সমাজ দেই একস্বের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে (২), ইহাও বুঝিয়া- 
ছিলেন। জর্মাণ দার্শনিক ফিক্তে বোধ হয় আরও বিশদরূপে সমগ্র মানব জাতির 
এই এবত্ব ধারথা করিয়াছিলেন | মানবজাতি যে সেই সগ্ডণ (77700107) 
ব্রন্গের প্রাপশক্তির বিকাশ,-_তাহা ষে ত্রদ্ষের মহাকঙ্জনার একমাত্র সার অভিব্যক্তি, 
মনুষ্যত্ব যে এক-_-অবিভক্ত,_-দেশকালে সীমাবদ্ধ হইয়। নানারূপে বিভক্ত হই- 
লেও মুলত: মানুধ যে এক,__ মানবজাতি অপেক্ষা উচ্চতর জাতিকল্পন! যে ব্রহ্গ- 
জ্ঞানে, কখন বিকাশিত হয় নাই-_-তিনি এতদূর পর্যন্ত বুঝাইয়াছেন। (৩) জর্মমাণ 
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1 পততিষ্চ হেগেল, স্তাার এতিহাসিক তত্ববিচার গ্রহে, সমাজশরীর,ার! আত্মার 
আহিক বিকাপতর বুঝইয়। দিয়ছেন। €১). আধুনিক শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের 
পরঙ্থাশিত ই ভব,-ইটালির অসাধারণ হর্খবীর মহার্বীত ম্যাট লিনি তাঁকার 
প্রগরিত “মানবে কর্তব্য” আখ্যাত অনাধারণ শ্রস্থে অতি নুন্দর রূপে বুঝাইয়। দিয় 
ছেন। (২) ইহা হইতেই আমরা পাশ্চান্য পপ্ডিতগণের এই এক বিষ্াট 
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৯৮ গমাজ ও তাহার আদর্শ 
সমাজ সন্বদ্ধে ধারণার কতক আভাস পাই। এই বিরাট সমাজশরীর যে ভগবানের 
বিরাটরূপ, সমাজায্ম। যে ভগবান, তাহা আমর! ইহাদের কথা হইতে জানিগ্ে 
'পারি। আর কোন পঙ্ডিতের কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার গ্রয়েজন নাই । 

৪৮। এইরূপে কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিত এক বিরাট মান. 
সমাজের কথা,_ নু 0728515 বা মহুষ্যত্থের কথ! ধারণা করিতে চেষ্টা করিগছেন। 
কিন্ত পূর্বে বলিয়াছি যে, ব্রঙ্গন্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, দ্ের বিরাট 
বুঝিতে না পারিলে, এই বিরাট মানবসমজের ধারণা! সহজে সম্তন হয় না। একেশ্বর- 
বাদ লাভ করিয়াও__যে সকল ধ্মসিঞ্গ্রনায় মানুষকে ঈখরের স্ষ্ট বলেন, মানুষকে 
ঈশ্বরের দাস রূপে কল্পন! করেন, ধাহার ঈশ্বরকে এ পৃথিবী হইতে দৃরে- রণ 
অবস্থিত বলেন, ঈশ্বরকে পৃথিবীর নিয়ন্তারপে ধারণা করেন, তাহার! মানুষের 
এব্যে প্রকৃত একত্বের কোন মুলন্থত্র ধরিতে পারেন না, তাহারা বিরাট সমাজ- 
শরারতৰ ধারণ। করিতে পারেন না। 

ভক্তাবতার শ্রীষ্ট উনবিংশতি শতান্ধী পুকে প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে গ্রচ'র 
করেন,__সকল মানুষ ঈশ্বরের মন্তান, দকলে সমান, সকলে ভাই ভাই, অতএব 
সকলকে ভালবাস। তিনি এই মহাসাম্যবাদ সংগ্থাপন করিগ। প্রথমে সে দেশে 
ঘাহষের মধ্যে একত্বের আভাস দিয়াছিলেন-_এবং এইরপে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের 
৫ প্রশস্ত করিয়! দিযাছিলেন। তিনি আরও অগ্রসর হইয়। আপনাকে ঈশ্বরের 
সন্তান মনে করিয়া, ঈশ্বরের সহিত আপনার এরকত্ব উপলদ্ধি করিয়াছিগেন। ভিনি 
শবরূপে--9০101% বা ছ০ কূপে__জানরূপে জগতে বিবর্তিত - ও ঈশ্বরের 
ধারণা করিয়াছিলেন । তাই শ্রীষ্ট ধর্ধপুস্তকে এই মনাজশরীতে. আভাস পাওয়। 
যার। (১) কিন্ত শ্রীটধর্ম প্রচারের পরে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত গ্রীষ্টান ইউরোপ 
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এই তত্ব সম্যকৃ ধারণা করিতে পারে নাই। রদো যখন ফরাসী দেশে তাহার 
সাধ্যবাদ প্রচার করেন, তখনও এই তত্ব অজ্ঞানতমসাচ্ছর ছিল। ফেবল গত 
শতাব্ধীতে ইউরোপের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এই বিরাট মানবসমাজের ধারণা 
করিতে কতক সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা পুর্ব উল্লিখিত হইয়াছে। 

যতক্ষণ সনাতন ধর্মের সহায়ে আনরা সেই অদ্ধিতীয় একের তত্ব লাভ করিয়া 
প্রকৃত একত্র ধারণ! করিতে না পারি, যতক্ষণ সেই মহ| একতজ্ঞানমুলক প্রর্কত 
সাম্যবাদ শিক্ষ। করিতে না পারি, যতক্ষণ মানুষে মানুষে পৃথক্‌-_তুমি আমি ভিন্ন-* 
আমাদের এই ভেদজ্ঞান দূর হইয়। না যায়, ততক্ষণ আমরা সমষ্টি মানবের বা] 
প্রকৃত মনুষ্যত্বের ধারণা করিতে পারি না। যতক্ষণ আমরা কেবল “ভাই ভাই” 
নহে-_হুধু এক পিভা বা এক মাতার সন্তান নহে-কিন্তু আমরা মুলতঃ সকলে 
এক অভিন্ন--একথা না বুঝিতে পারি, যতক্ষণ তুমি আমি এক- আমর! শ্বূপতঃ 
দেই এক অস্িতীয় ব্রক্ষ_তোমার আমার তুগিত আমিহ--এ প্রভেদ বস্তুতঃ ব্যব- 
হারিক-__আমাদের এই তুমি আমি ভেদজঙ্ঞান ত্রদ্ষের মায়াময় কল্পনাজাত ও 
আমাদের অজ্ঞান প্রহ্থত--একথ। না বুঝিতে পরি, ততক্ষণ আমর! প্রক্কত সমাজ- 
শরীরতত্ব প্রকৃত মন্ষ্যত্বকথ! বুঝিতে পারিব না। যতক্ষণ আমরা “সর্বভৃতান্ত- 
ভুতাক্স” না হইতে পারি, যতক্ষণ আমর। সর্বভূতকে আমাদের মধ্যে ও আমা- 
দিগকে দেই ভগবানের মধ্যে দর্শন করিতে না পারি, (১) যতক্ষণ আমর! এই প্ররুত 
সাম্য অবস্থান করিতে না পারি, যতক্ষণ আনরা মকল পরকে আপনার করিয়া 
লা লইতে পারি, দ্বার্থ অহঙ্কার সব বিদল্জীন দিয়! বাসনাবীজ নষ্ট করিয়া নিষ্কাম 
ভাবে__পরাথে_ ঈশ্বরাথে কর্ম করিতে না শিক্ষ। করি, যতক্ষণ আমর! আমাদের 
“অহঙ্কার 'কে “ওয্কারে” বিলীন করিয়। দিতে না পারি, ততক্ষণ প্রক্কত মহুষ্যস্ব 
ফাহাকে বলে তাহ! আমরা বুঝিতে পারিব না। ততক্ষণ আনরা ব্যষ্টি সমাজ- 
শরীর দ্বারা! মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশতত্ব ধারণা করিতে পারিব না]? ততক্ষণ আমরা 








(১) "পর্বকতস্থমাত্মানং সর্বাডৃতানি চাতুনি । 
ঈক্ষতে যোগযুক্াস্মা সর্ব সমদর্শনঃ 1 
যো মাং পশ্তি সর্কাত্র সর্ব নহি পশ্ঠতি। 
- ছস্থাহং ন প্রণন্ঠামি স চমে ন প্রণশ্তাতিতত 
২... ১ শীত) ২৯৭৯) 


সি সমাজ ও সাকার হা | 


বিভিন্ন দমাজমধ্যে গাথক্যান দূর করিয়। কল, সমাজ মধ্যে সেই মহান হা 
দর্শন করিয়া এক বিরাট মমাজশরীরের ধারণা করিতে,সদর্থ হইব লা। আমান 
ধণ্ঘ ও আমাদের দর্শন আমাদিগকে এই মহান্‌ এককতত্ক শিক্ষা দেল। আমরা 
সাধনাবলে সেই শা্জ্ঞান প্ররুতরূপে আয়ন করিতে পারিলে, -তেমৈ, আমাদের 
মধ্যে 'তুমি' আমি” এই পার্থক্াজ্ঞানের ভ্রান্তি বুঝিতে গারিক। কিন্তু সে লাস্তি 
বুঝিতে পারিলেও, নেত্রয়োগবিশেষে দ্বিচন্র দর্শনের ন্তায়। অথবা! পীতরোগে সর্ব 
পীত বর্ণ দর্শনের সায়, কিন্বা নিরয়ণ নুর্য্যের বার্ষিক ও আহ্িক- গতি দর্শনের ন্যায়, 
আজ্ানাবরিত জ্ঞানে সংগারী আত্মার কখন সে ব্যবহারিক ভ্রাস্থি একেবারে দূর 
ভইভে পারে না| আহা না হইলেও, বিশেষ সাঁদনাবলে যতই আমাদের অজ্ঞান দূর 
হইতে থাকে, তন্তই আমর! দে মহা একব জ্ঞানের দিকে ভগ্রসর হইতে থাকি। 
আমাদের ব্ষ্টি সাজ সেই একত্বন্+ন সাধন করিবার ভূমি, সেই একত্বভানে 
নিক্ষাম ভাবে কর্ম করিবার ওক ক্ষেত | (১) 


(১) জর্মাণ দার্শনিক গ্রাদিদ্ধ সপেনহর আমাদের শান্ষের এই কথা বুঝিযা- 
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৪১1 অতরুই মহা একঙ্ান আমরা সহক্ষে জাত কিক পারিলাড 
আমর! সহজে কমাদের ব্যক্তিত্বকে _মমন্বকে 'সংকীর্ণ করিয়া দিয়া, সকল “টৌাতে? 
“আমাকে” অনুভব করিয়া" পূর্ণ একত্বজ্ঞান লাশ করিতে পারি না। “আমরা 
সথাজাস্ব। ব্র্থকে সহজে ধারণা করিতে গাঁরি মা সেই পরম জ্ঞান বিকাশের 
জন্ত, আমাদের প্রকৃতির ক্রম-আপুরণ, আমাঁগের সাধনার ত্রনমঞ্চিত শক্তির 
অপেক্ষা করিতে হয়। দে জ্ঞান লীভ করিতে ব্যক্তিজীবের হয়ত কত যুগ ধৃগাত্তর 
কাটিয়া যায়। হুতর!ং সমাজ সংগঠন বা সমাজের করসোলতির জন্য যদি আমাদের 
সেই জানের অপেক্ষ! থাকিত, তবে বুঝি কখন মীনবসমাজ সংগঠিত হইত না। 
কলার মমাঁজ সংগঠিত হইলেও, তাহার কোন উন্নতি হইত ন|| যেমন ব্যাকরণ 
ব্যতীত ভাষা সংগঠিত ও ক্রমবিকাশিত হইতে পারে, যেমন ভ্ায়শাস্ব শিক্ষা 
ব্যতীত লোকে বিচার করিতে পারে, যেমন শিল্পবিজ্ঞান শিঙ্গার পুর্বে শিপী 
আহার প্রশ্েজন দত যন্তাদি হ্ৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, যেশন সে সম্বন্ধে মানুষ 
থমে তহ।র প্রক্কৃতি বা লহজজ্ঞান পরিচালিত হইয়। থাকে, তেমনই সমাজবিজ্ঞান 
লাঁভ করিবার পূর্ষে সদাজের স্থষ্টি ও ত্রমোন্নতি হইতে পারে, প্রকৃতিই মানুষকে 
সমাজবদ্ধ করিয়, লন | 

বলিয়ছি ত, প্রক্কত জানের বীজ আমাদের সকলেই অন্তরে নিহিত আছে 
প্রকূতি সহায়ে-_আঁনাদের গুকুতির ত্রম'আপুরণে__সেই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হয়। 
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২১২ সগাছ ও ভাহার আন | 


গরের মঙগে মহা ভূতিতে, আমাদের গেহ দয় প্রীতি ভক্তি গ্রত্ুতি বুততিতে। আমরা 
সেই একত্বডানের আভাদ গাই। গ্রারৃতি আমাদের অঙ্গাতে এই দক বৃত্তির, 
দ্রমবিকাণ ছার। ক্রমে ভ্রগে আমাদের এই জ্ঞানের দিকে লইয়া যান। আমাদের 
পীবৃততির মলিনতা যত দূর হইতে থাকে, ততই আমাদের অজানাবরণ দূর হইয় 
জানের বিকাশ হইতে থাকে | আনাণের,গ্রকাশাস্ স্বসবগুপের বিকাশে আমাদের 
জানের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে| এইকপে সেই জানের যত বিকাশ হয়, ততই 
আমাদের অঙ্ঞানমূশ্রক মোহময় ব্যক্িত্বছছান দীর্ঘ হইয়া গিয। আগাদের জাতিস্ব 
জঞানের-একতহজ্ঞানের ক্রমবিকাশ হা] এইবাগে প্রকৃতি সহায়েই আমাদের 
মামাজিকভার ক্রমবিকাশ হয়, পরের সপ্গে মহানুততি বলে পরের দিকে অধিকতর, 
আরষ্ট হইয়া আগাদের পরার্থকরবপ্রনৃত্তির ক্রনবিকাশ হয়, ত্রুমে পরকে আপনার 
ভাবিতে শিক্ষ হয, এবং সেই ভাবনাবলে খেষে আমর! আপনাকে ও অন্ত 
মকগকে ত্হ্ধ মধ্যে দর্শন করিয়া, দেই জান পরিপাকে আনর! প্রকৃত একদা 
ক্রমশঃ লাত করি| সমাজ যে ব্রজ্নের বিরাটশরীর_তিনিই যে সমাজায়। তাহ! 
বুঝিতে গারি| দেই বরহ্ষশক্ষি গ্রককৃতিই আমাদের সগাজশক্তি| তাহ হইতেই 
ষনাণের সৃষ্টি ও পরিণতি হয়। আনরা এ তত ক্রমে বুঝিতে চেষ্ করিব 


স্পাীশপীিশি তিক ক :০৮ শোপিস 


শলহ্নীভ্র ও ভ্ভান্ডাল্স আআদকর্স্প ॥ 
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দ্বিতীয় খও্-সমাঁজশত্তি। 


মূ 


প্রথম অধ্যায়। 


সপ ৬ ০০০ দি জি উ সপ 


চে 


ন্মাঁজশক্তি প্রকৃতি, ব্যা্জিরক্ষায় প্রক্কৃতির কাধ্য, _জাতিরক্ষায় | 
পুকতির কার্য, _মাতৃরপা প্রক্ুতিশক্তি”_ 
জগতে মাতৃশক্তির বিকাশ! 


৫০1 আমরা পুর্বে যে তত্ব আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে "বুঝিতে 
পারি থে সমগ্র মানবজাতি এক বিরাট সমাজের অন্তর্গত। ভগবান স্বয়ং সেই 
বিরাট লদাজশরীরের আত্মা--তিনিই সমাজক্ষেতরে ক্ষেত্রজ্র। তাহার জন্যই এই 
সমীজশরীর সংহত। ব্যট্িদমাঁজ-_ ক্ষদ্রবৃহৎ সভ্যঅসভ্য নানান্ূপ সমাজ--সেই 
সবষ্টি বিরাট সমাজের অংশ-_বা আংশিক বিকাশ মাত্র । ব্যগ্রিসমাজ-_দেশ কালে 
সীমাবদ্ধ হইয়া পরদপুরুষের মনুব্যত্ব কক্সনার ক্রমবিবর্ভিত বিকাঁশ,_ভগবানের বিরাট- 
শরীরে- হিরণ্যগঞ্ডের মানস স্থির ক্রমাভিব্যক্তি | ভগবানের বৈষ্ঃবী শক্তি 
বলে, এই মনাঁজের সৃষ্টি রক্ষা ও পোষণ হইয়া থাকে। সেই পরমাপ্রক্কতি “দেবী 
ভগবতী*র মহাশক্তিবলে, সেই সর্বৃতা মহাশক্তি হইতে অভিব্যক্ত, ভগবানের 
জগতরূপ বিরাটশরীরে, হিরপ্যগর্ডের মানবজাতিরূপ মাঁনসস্থষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি হয়। 
*যে কোথায় যা কিছু বপ্ত ছিল আছে বা হইবে, দে সকলের ধিনি শক্তি-_সেই 
অখিলাত্িকা” মহাশক্তি বলেই ভগবানের কল্পনাধিষ্ঠিত জগতের সতরূপে বিকাশ হয়, 
_ সৃষ্টি স্থিতি লয় হয়। "*জ্ঞানময় ব্রন্মের মহাকপ্পনা অনুসারে, তাহার সেই 
বিশ্ববীজ পরাশক্তিবশে, এ সৌরজগতে ক্রমবিকাশ নিয়মেখআকাশ বায়ু প্রস্ৃতি 
ক্রমে এই পৃথিবী স্থষ্টি হইয়া পরে তাহ। মানুষের বাদের উপযোগী হইলে, কিরূপে 
প্রথিবীতে সেই পরমাপ্রক্কতি ভগবানের মনুষ্যত্ব কম্নার ক্রমবিকাশ করেন, 
আমরা 'তাহার আভাল দিয়ছি। সেই মহাশক্তিই নিজ শক্তি বলে পমাজ মংগঠন 

১৪ 


১০৬ সমাজ ও ভাহার আন] 


করেন-_সনাজের রক্ষণ ও পোষণ করেন। তিনিই মানবের অন্তরে ভাতিরণে, 
ন্নেহরূপে, দরাক্ূপে, সহানভতিরপে (১) অংবষ্টিত থাকিয়া, মানবদের মন্যে মা 
আকর্ষণবীজ উপ্ত করেন-মানবদের নানাকপ সম্বন্ধে মন্বদ্ধ করেন, এবং এইরপে 
নমাজশক্তির বিকাশ করিয়া মানুষদের সমাজবদ্ক করেন |. তিনিই সর্কাডত 
চেতনারূপে বুদ্ধিবূপে অবস্থিতি করি, মাননে জান ত্রমবিকাশিত করিয়া দির 
মানবকে সেই মহ! একত্ব জ্ঞানের দিকে লইয়া যাশ। 
* সেই মহাশক্তি হইতেই জড়জগতেব সষ্ট স্থিতি লয় হয়। সেই মহাশক্তি 
হইতেই জীবজগতের উত্ুপত্তি বুদ্ধি ও ক্ষয় হয়| সেই মহাশিক্তি হতেই প্রত্যেক 
জীবের জন্ম বৃদ্ধি মুত্যু হয়। ভীহা হইতেই জীবজাতির রক্ষা ও পোষণ হয়। 
আনরা পুৰ্রে বলিয়াছি বে, পারসার্থিক ভাবে জীবের ব্যঞ্তিভাব অসত্য, জাতিভাবই 
সত্য! এই জন্ত প্রক্কতি ব্যক্তিভীব রঙ্গর জন্ত যেরূপ ব্যস্ত, জাতি রক্ষার 
জন্ত ততোধিক ব্যস্ত। মানবজাতি সৃদবন্ধেও এই কা | মানুষ জালের স্প্ 
করে, পুরূবকারের স্পর্ধা করে, স্বাধীন ইচ্ছার কথ। বলে, কিন্তু দানব যর স্তার 
সেই প্রক্কৃতিগালিত | ভগবানের এই মহা প্রক্চতির কথা_ এই মহা বৈধব 
শক্তির তত্ব আমরা সম্যক্‌ বুঝি না । দেই দর্ধস্বরূপা সব্টেরী সবশভিসন্বি 
ষ্টিস্থিতিবিনাশশক্তিভূত। ত্রিগুণমগ্ী ত্রিকালমরী" পরকতির কথা, সেহ “বিশবগদী 
বিশ্বাত্িকা বিশ্বাশ্রলা বিশ্বব্যাপিনী সনাতনী মহাশক্তির মহাক্রিয়ার কথা,_আনমা 
বুঝিতে পারি না। তীহার আশ্ধ্য ক্রিয়া-অদ্ভুত কৌশল আমরা উপলন্ধি 
করিতে পারি না। যাহা প্রকৃতির কার্য-_মানুষ তাহা প্রকৃতির আশ্চণ্য 
কৌশলে নিজ কাধ্য মনে করিয়া আহ্লাদের সহিত সম্পাদন করে। মানুষের 
নিজের প্রকৃতিরূপে- শ্বভাবরূপে সেই মহাপৃকৃতির যে অভিব্যক্তি, মানুষ তাহা 
নিজের প্রকৃতি-_তাহ! মানুধের নিজের জ্ঞানপরিচালিত, নিজের আনভীভূত 
পুকৃতি বলিয়া মনে করে। মানুষ সেই পকৃতি চালিত হইয়া কর্ম করিয়া নিজে 
স্বাধীন ইচ্ছায় কর্ম করিয়াছে মনে করে। জ্ঞানের বিশেষ বিকাশে নিজ পুকৃতির 
উপর মানুষের আধিপত্য জন্মিতে পারে বটে,__কিন্ত সে অনেক সাধনার কথা, পুরুষ" 
কারের বিশেষ বিকাশের কথা। মানুব সাধারণতঃ তাহার পুকৃতিরূপেই অবস্থিত 
(১) এষা দেবী সর্ধভূতেু জাতি......রূপেণ সংশ্থিতা,৮__সেই মহাশক্তির 
কথা পূর্বে উল্লিখিত হইগ্াছছে 








ৃ গাথদ অধ্যায়! ১৪৭ 
:ঘেই মহাপক্তিবলে চালিত হয়। পকৃতি তাহার কার্য কক্িবার পারিশ্রমিক 
বা পারিভ্োবিক স্বর্ধপ মানুষকে কিঞিত 2ুখ--কিঞ্িত আনন দান করেন। আর 
মানুষ সেই দুখ_-সেই আনন্দ টুকু পাইবার জন্য নিজ প্রর্কত স্বরূপ তুলিয়! 
যায়, নিঙ্গ কর্ঠব্য--বিবেকের নিদ্দি্ট পথ হারাইয়। ফেলে, দাসের স্থান প্রকৃতির 
অনুসরণ করে । সকল প্রকার হুগ সন্বঙ্গেই প্রায় এই নিয়ম | 

৫১। বলিয়াছি ত জাতিরক্ষ। ও জীবরক্ষ। প্রন্কতির প্রথম ও প্রধান প্রয়ে- 
জন। আমরা যখন শৈশবে অজ্ঞান অবস্থায় থাকি, তখন মাতৃগর্ড হইতে প্রকৃতি 
স্বয়ং মাতার স্তায় যন করিয়া আমাদের প্রয়োজন দিদ্ধির জন্য আমাদের পূর্বা- 
জন্মাঙ্জিত সংস্কার অনুসারে, অথবা স্বয়ং সেই সংঙ্কারশক্তিনূপে আমাদের উপযোগী 
শী গড়িয়া দেন | সেই শরীর সংগঠনে-দেই আশ্চর্য ফৌশলময় শরীর 
সংগঠন ব্যাপাবে, আমাদের কোন হাত নাই। এই জ্ঞাতা আমি, কর্তা আমি বা 
ভোক্তা আনি'র কোন হাত নাই | সে কৌশল আজি পর্যস্ত কোন শারীরতকবিদ্‌ 
পণ্ডিত সম্যক বুঝিতেও পারেন নাই | দে অন্ুত শরার সংগঠন, আমাদের সেই 
অক্ঞাত শক্তির দ্বারা সংসাধিত হয়। খন আমাদের জ্ঞান হয় আমাদের “আমিত্বের, 
বিকাশ হয়, তখনও সেই প্রকুতি হ্বয়ং আমাদের শরীর রক্ষা ও পোষণ ভার বহন 
করেন । যখন শরীর রক্ষার জন্ত আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রক্কৃতি শ্বয়ং 
ক্ষুধারপে আমাদের অন্তরে বিকাশিত হইয। আমাদিগকে খাদ্য আহরণে প্রেরণ করেন। 
তিনিই জঠরাধ্িরূপে আমাদের অন্তরে থাকিয়! ভূক্ত অল্নের পরিপাক করিয়া লন। 
যখন শরীরের বিশ্রাম প্রয়েজন হয়--তখন তিনি নিদ্রারপে আমাদিগকে অভিভূত 
করিয়া, আমাদের বাসজ্ঞান ও কর্মরশক্তি হরণ করিয়া লন। তিনিই প্রাণ কূপে-- 
জীবনীশক্তি রূপে আনাদের শরীর রক্ষণ ও পোবণ করেন, এবং শরীর রক্ষা ও 
পোষণ জন্ভ আমাদিগকে বলে আকর্ষন করিয়। প্রবৃত্ত করান। জ্ঞানী যখন 
আমার নিক্রিয অবস্থ। স্থির করিয়! কর্ম! হইয়া বসিয়া থাকিতে চাছেন, যখন 
শরীরকে তাহার বন্ধনের কারণ বলিয়া তাহাকে অবজ্ঞা করেন, যখন শোকবিষাদমগ্ন 
আর্ত শরীরকে কেবল যন্ত্রণাদায়ক মনে করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করেন, তখনও 
প্রকৃতি তাহাদের মধ্যে ক্ষুব! তৃষ্ণা প্রভৃতি রূপে আবিভুততি হইয়। তাহাদিগকে 
শরীর রক্ষার্থ চেষ্ট! বা কর্ম করিতে বাধ্য করান। সুতরাং আমরা যে আহার 
অনেষণ জন্ত কর্ম ব' শরীর রক্ষার্থ কর্ম আমাদের নিজের কর্ম আমাদের নিজের 
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স্বার্থ মনে করি, বাস্তবিক তাহাও আমরা ঠিক নিজে করি না| তাহাতেও আমন 
প্রক্কতির দ্বারা নিয়মিত হই। আমাদের জীবন রক্ষার্থ যে কণ্ম, তাহার জন্য 
আমাদের সহজজ্ঞান প্ররুতির দ্বারা পরিচালিত হয়। আহার সংগ্রহে কোন সমর 
অক্ষন হইলে_ মানুষ ক্ষুধার আালায় পিশাচ বা রাক্ষসে পরিণত হয়, তাহা আমর! 
দারুণ ছুডিক্ষের বিবরণ হইতে জানিতে পারি| প্রকৃতি এবনই মোহযুক্ত করিয়া 
মানুষকে স্বকর্ম্মে নিয়োজিত »রেন। এমনই করিয়া প্রকৃতি প্রত্যেক জীবকে 
তাহার শরীর রক্ষার্থ চেষ্ট! করিতে গ্রাবর্ভিত করেন। স্বাথকর্মের য় পর্নর্থ 
কক্ষে আমরা প্রকৃতি ছ্বারা বাধ্য হইয়া নিষুক্ত হই। বলিয়াছি ত, প্রক্কৃতি 
স্রেহ দক প্রীতি প্রহথতি বৃত্তিবূপে আমাদের অন্তরে অবিষ্ঠান পুর্ব, আমাদিগকে 
পরার কম্মে নিয়োজিত করেন। বলিয়াছি ত, প্রক্কৃতি তাহার. এই কর্ম সম্পাদন 
করিবার জগ্ত পারিশ্রবিক ব। পারিতোধিক স্বরূপ আঁবাদিগকে এককূপ সুখ ও 
আনন্দ দান করেন। প্রকৃতির নান! কাজ,--আমাদিখকে দিয়া প্রকৃতি নানা 
কাজ করাইয়। লন। আহার মধ্যে কতকগুলি আমাদেস ব্যক্তিত্ব ভাব রক্ষণ ও 
পোবণ জন্য কর্ম, আর কতকগুপি জাতি রা ও পোষণ জন্য কন্ম। বলিয়াছি ত, 
জাতিরক্ষার ন্যার ব্যক্তিরক্ষ! প্রক্কতির প্রয়োজন | ব্যক্তিরঙ্ষ। ব্যতীত জাতিরক্ষা 
হয়না। ব্যক্তিরক্ষা ও. জাতিরক্ষার জন্য আমাদের নানাবূপ কাজ করিতে হয়! 
সকল কাজেরই পরিমাণ আছে। এজন্য এক কাজে অব করিয়া যদি আট 
এক কাজে আমর! অধথা যন্ত্র করি, তবে পে স্থলে গুকুনি খের পরিবর্তে ছঃখ 
বা অবসাদ আনিয়!, আমাদিগকে সেই কাজ হহতে বল পুধ্বক আকর্ষণ করির! লগ, 
প্রকুভির অন্ত কাজে নিয়োজিত করেন। ইহার ঢুই একট দৃষ্টান্ত দিলে যথেষ্ট হইবে) 
সম্ভনউত্পাদন ঝ| জাতিবক্সনর জন্য যে পরিদাণ কামবৃত্তি চরিআর্থের প্রয়োজন» 
সে পরিমাণে কামবুন্তি চরিতাথ করিলে, আমাদের হুখ হয়, কিন্তু তাহার অধিক 
নে বৃত্তি পরিচালন করিলে পরিণামে আমাদের ছুঃখ হয়। শরীর রক্ষা ও ক্ষুধা 
নিবৃত্তির জন্ত, যে পরিমাণ ও যেবূপ আহার প্রয়োজন, সেই পরিমাণ আহারে 
আমাদের নু হয়। তদধিক আহারে আমাদের ছু ও পীড়া হয়। এইরূপে 
প্রকৃতি অলক্ষ্যে সুধন্ধূপ পুরফার ও খর দণ্ডের সহায়ে আমাদিগকে তীহার 
কাধ্যে নিয়োজিত করেন। আমর! অবশ হইয়! প্রক্কৃতির প্রেরণায় কার্ধ্য করি। 
যতক্ষণ আমাদের প্রক্কত জ্ঞান লাভ না হয়, যতক্ষণ না আমর! মুক্ হই» ততক্ষগ 
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; আগর এইরূপে প্রক্কৃতির অধিকারে__বাসনারূপ গণ্ভীর মধ্যে থাক্যা “গ্রবুতি 
 মার্গে” কার্য করিতে বাধ্য হই,_-আর প্রকৃতির কাধ্যকে আমাদের নিজের 
কাধ্য, আমাদের স্বার্থ মনে করি। 


৫২] সেযাহা হউক, ধেন আমরা দেহাম্মজ্ঞানের বশবর্ভা হইয়া দেহ 
রক্ষাকে আত্মরক্ষা ভাবিয়া-_ এই শরীর রল্গাকে ঘন নিজের স্বাথ, নিজের কায মনে 
করিলাম। কিন্তু স্তান পালন ও রক্ষা কার্ষ্যে আমাদের কোন স্বার্থ নাই। এই 
কথা হয়ত অনেকে স্বীকার করিবেন না। কেননা অনেক শ্লে সস্তানকে আমরাঁ 
'আত্মজ” মনে করি। আমাদের সম্তানে “আত্মজ্ঞান, ও হইতে পারে৷ ইহ! 
ব্যতীত, আমাদের মধ্যে অনেক স্থলে পুত্র, বৃদ্ধ অক্ষম পিতামাতাকে প্রতিপালন 
করিয়া থাকে। এজন সস্তান পালনে আমাদের স্বার্থ আছে খলিতে পারা যায়। 
কিন্তু যে সকল্‌ লোক সম্তানকে আত্মজ মনে না করে, সম্তানকে দাম্পত্য হুখভোগের 
অনশ্তন্তাবী ছুঃখময় ফল মনে করে, স্খোনে সন্তান বড় হইয়৷ পিতামাতা হইতে পৃথক 
হইয়া যায়, সম্তান বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রতিপালন না করে, সেখানে সন্তান পালন 
কার্যে পিতামাতা কোন স্বাথ থাকা মনে করে না। মানুষ যখন গ্ররুতির বশে কাজ 
করে, বা মহজজ্ঞান পরিচালিত হর, তখন সে. সম্তান পালনে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। 
সেখানে মানুষ স্বার্থ নিবস্থার্থের কথা আদৌ ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় না। 
মানুষ যখন ধর্াপথ অবলঘন করে, তখনও সে কর্তব্য ভাবিয়া, ধর্ম ভাবিয়া সন্তান 
পালন করে। কিন্তু মানুষ যখন সহজজ্াান ত্যাগ করিয়া, ধর্ম ত্যাগ করিয়া, কেবঙগ 
নিজের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করিতে শিখে? তখন বুদ্ধি তাহাকে বেবল শ্বার্চচালিত 
হতে যুক্তি দেয়। বড় অধিক, দে নিভের স্থার্থ রক্ষা করিয়া পরার্থ কণ্মা করিতে 
পারে। আমরা নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া যুক্তিবলে আমাদের কর্তব্যের 
মূলক্ত্র ধরিতে গিয়া (0৮11থঘগাঃ বা) হিতবাঁদ বা আত্মহ্থবিধাবাদে উপ- 
নাত হইতে পারি। (১) আমাদের দ্ধ আমাদের পরাধবৃততি বিকাশ করে না, 
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আমাদিগকে স্বার্থ ত্যাগ করিয়া কার্য করিবার পরামর্শ দিতে পারে না। (২) দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ বল! যাইতে পারে যে, বর্তমান সভ্য সমাজে অনেকে পুত্র লালনপালন বড় 
কষ্টকৰ মনে করে, তাহাদের নিজের হুখ ও সুবিধার অন্তরায় মনে করে। অনেক 
সত্য স্ত্রীপুরূষ যাহাতে সন্তান না হয় তাহার চেষ্টা করে। অনেক সভ্য শ্রীপুর্ধষ 
সন্তান লালনপালনের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বিশেষ লালায়িত!হয়। (৩) 
তাহ বলিছেছিলান। সাধারণ জ্ঞান ক দদ্ধি আমাদিগকে আত্মহ্রখ চরিতার্থ জন্তই 
গ্রনুস্ত করায়। পরার্থ আত্মত্যাগ, এই জ্ঞানজ নহে। সন্তানপালনবুত্তি এই 
জানজ নহে: তাহাতে প্রশ্কতি প্রথমে অধশ করিয়া আনাদিগকে নিয়োজিত 
কঙেন। 

৫৩| আমাদের কথ। ছাড়িয়। দিলেও, আমরা বুঝিতে পারি যে, ইতর জীবে 
সন্তান পালন কার্যে কোন স্বার্থ থাকিতে পারে না। বংশ রক্ষ। হউক, বা না হউক, 
তাহাতে তাহাদের কোন আপিয়! যায় না| তথাপি যে ইতর জীবে ও মানুষে 
বংশ রক্ষার জঙ্ঘ, সম্তান-রক্ষার জপ্ত এত যত করে, দে কেবল প্রক্কতির প্রেরণায়। 
জাতি রক্ষা | জীবপ্রবাহ রক্ষণ প্রক্কাতর কার্ধ্য-__ প্রকৃতির '্ীয়োজন। সন্তান 
উৎপাদন ও রক্ষার ছবারাই জীবপ্রবাহ রক্ষ। হয়। তাহ সস্তান রঙ্গার জন্য গ্ক্তি 
মাতার হৃদয়ে সপ্তান পালন স্পৃহ। এত বলবতী করিয়! দিরাছেন। যে মনতামহী 
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প্রশ্ৃতি রস্তান রক্ষা করিবার জন্য মাভৃত্তহ্যে দুদ্ধ দিয়াছেন, তিনিই মাতৃহদয়ে 
সন্তানের জন্ত উৎকট মমভার-_অষ্ুত স্নেহের বিকাশ ধরিয়ছেন। তিনিই পিতাকে 
মন্তান স্নেহের বশবর্তী করিয়৷ তাহাকে সন্ত/ন পালন কণ্মে নিয়োজিত করিতেছেন । 
পিতামাঙা সন্তান পালম করিয়া, আপনার স্নেহ বৃত্তি টরিতার্থ করিয়। অপার আনন্দ 
ভোগ করে। এখানেও প্রকৃতিজননী পরার্থবৃন্ির সহিত আমাদের স্বাথবৃত্তির 
আশ্চর্য্য সন্মিসন করিয়া দিয়াছেন। এখানেও প্র্বতি আাদের সুখ ব৷ আনশরপ 
পারিভোধিক দিয়! জাতিরক্গা রূপ তাহার নিরনিষ্ট কর্মে আািগকে প্রবর্তিত 
করেন। এইরূপে আমরা নানাজাতীয় জীব মধ্যে প্রকৃতির অদ্ভুত যৌশলে 
স্বাথরুণ্ডি ও পার্থ বৃত্তির আম্চার্ঘ্য সম্মিলন দেখিতে পাই| এইকূপে জীব স্বার্থবশে 
মুখ আশার ক. অঙ্ঞনমোহে, পরার্৫থ কশ্মে গ্বর্তিত হয়। অতি নিম্নঞ্জাতীয় জীবে 
অবশ্য এই সন্তান পালন রূপ মুল পরার্থ বৃত্তির বিশেষ বিকাশ থাকে না। 
অনেক নিষ্ন গাতীর জীব, সন্তান সব করিয়া পরিত্যাগ করে, ওষধির স্তার অনেক 
শিপ জাতীয় জীব, সম্তান প্রপব করিয়াই মরিয়া খায়। প্রকৃতি ব্যক্তিজীব রক্ষা 
অপেঙগন জাডি রক্ষার জন্ত এমনি ব্যস্ত যে, মাতার দিকে তখন একবারও চাহিয়৷ 
দেখেন না, মাতার রক্ষার জন্তও ব্যবস্থ। করেন না। প্রকৃতি এইরূপে বাধ্য করিয়া 
সকল জাতীর জীবের মাতাকেই সন্তানের জন্য অল্লাধিক পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার 
করিডে বাধ্য কৰেন। স্তন্যপায়ী জীব (07270010219) মধ্যে সম্তান পালন বৃত্তির 
বিশেষ বিকাশ দেখা যায়! পক্গী,প্রভৃতি অন্য শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে সন্তান 
গালন বুত্তিও যথেষ্ট প্রবল। নিষ়্ জাতীয় জীব মধ্যেও সন্তান পালন ও সন্তান রক্ষার 
ব্যবস্থা প্রকৃতি করিয়া রাখিয়াছেন। মধুমক্ষিকাও সন্তান রক্ষার জন্য আশ্চর্য্য 
মধুচক্র নিশ্মাণ করিয়া থাকে। অনেক পক্ষী শাবকের জন্য কুলায় নিশ্মীণ করে। 
তাহাদের গ্রক্কতিপরিচালিত সহজঙ্ঞানের স্বতক্দেুর্ভ কুলায় নির্ম্ণ কৌশল দেখিলে 
আশ্চর্য্য হইতে হয়। এইখানে আমরা মমনভামযী প্রকৃতির কার্য, তাহার অত 
কৌশল দেখিয়।৷ মোহিত হই | সে যাহা হউক, অনেক পক্ষীদের মধ্যে এই 
প্রকৃতিজাত সন্তান পালন চেষ্টা এত প্রবল যে, তাহার! ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়াও 
অনেক স্থলে ডিম্বে তাপ দিতে ক্ষণকালের জন্যও বিরত হর না। যতদিন শাবক 
উড়িতে না শিখে ততদিন তাহাকে ত্যাগ করে না। মার্কগডয় চণ্ডীতে আছে, 
পলক্ষীনের জান থাকিলেও তাহারা নিজে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহ বশত সাদরে 


১১২ মমাজ ও তাহার আদর্শ 


তশুল কণাদি শাবক চঞ্চুতে নিঃক্ষেপ করে 1” (১) অতএব ইতর জীবগণও "গান 
বা আত্মরক্ষ/-প্রবৃতিজ-বুদ্ধি মড়েও জাতি রক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়। এবং জাতি 
রক্ষার জন্য সস্তান পালনে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে ইতর জীবে ও মানুষে পরার্থ 
বৃত্তির বীন্জ স্বয়ং মমতামী প্রকৃতি নিহিত কারিয়া দিয়াছেন। সম্তান পালনে 
সেই পরার্থ বৃত্তির প্রথম বিকাশ দেখা যায়। পূর্বে বলিয়াছি, এখানেও প্রকৃতি 
অদ্ুত কৌশলে পরার্থ বৃত্তির সহিত পার্থবৃত্তির আশ্চর্্য__সন্সিলন করিয়া দিয়াছেন। 
,যেখানে মানুষ নিজের জ্ঞানে কাজ করে, সেখানে কেবল স্বার্থের জন্য-_নিজের 
হধ বুদ্ধি ও ভুঃখ পরিহার জন্য কাজ করিতে চাহে,__তাহা বলিয়াছি। সকল জীব 
সম্ন্ধেই এই কথা |: হুতরাং জীব যদ্দি পরার্থবৃত্তি পরিচালনকে সাধারণতঃ 
নিজের স্বার্থ ও নিজের সুখ বৃদ্ধির উপায় বলিয়। না বুঝিত, তাহা হইলে জীব 
সহক্ষে পরার্থবৃত্থি বশে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইত না। 

ইতর জীবেও সন্তান পালন ও রক্ষা কলে, এই পরারথবৃত্তি বড় গ্রবল| 
অনেক জীব সন্তান রক্ষার জন্ত প্রাণ পধ্যস্ত বিস্জন দেয়। আমরা সচরাচর 
গারস্থ্য গে। গ্রভৃতি পশুগণের সন্তান হইলে, তাহাকে রক্ষার জন্য মাঁতাকে বড় 
চঞ্চল, বড় ব্যস্ত, বড় উগ্র হইতে দেখিয়া থাকি! অথচ সন্তান বড় হইলে, তাহার 
পাণন ব! রক্ষার প্রয়োজন শেষ হইলে, ইতর জীবের মধ্যে মায়ের সহিত সন্তানের 
আর কোন সম্বন্ধ থাকে ন!।. মা আর সন্তানকে চিনিতেও পারে না। সন্তান 
সম্বন্ধে মানুষে ও পশ্ুতে অনেক প্রভেদ আছে। ইতর জাতীদ জীবশিশুগণ 
শীঘ্রই আত্মরক্ষা ও পোষণে সমর্থ হয়, শীর্তই স্বাবলম্বন করে। £.ও মানবশিশুকে 
অনেক দিন লাঙ্গন পালন করিতে হয়। সকল জাতীয় জীব অপেক্ষা এ বিষয়ে 
মানবশিশু বড় অক্ষম বড় পরমুখাপেক্ষী | বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার লালনপাঁলন 
প্রয়েজন হয় | এজন্ত মানবে সন্তানন্েহ স্থায়ী । এই দ্নেহবন্ধন সমাজ 
বন্ধনের মুল। 

৫৪। মন্তান লালনপালন সাধারণতঃ মাতার কার্য! ইতর জীবে প্রায়শঃই 
মাতা সম্ভীন পালন করিয়া থাকে। কোন কোঁন ইতর জীবে পিতাঁও সন্তান 





(১) জ্ঞানেংপি সতি পশ্ঠৈতান্‌ পতগাহাবচঞ্চুমু। 
“কণমোক্ষাদূতান্‌ মোহাৎ পীড্যমানানপিক্ষুধা ॥৮ 
মার্কপডেয় চণ্ডী,--১। ৪১। 


2 প্রথম|অধ্যায়। "১১৩ 
পালন কার্ধ্যে মাতাকে সাহায্য করে| মানুষের মধ্যে মাতাপিতা উভয়েই মিলিয়া 
সন্তান লালন পালন করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম | মানুষের মধ্যে স্ত্ীজাতি 
স্বভাবতঃ হীনবল। গুজন্ত তাহারা বিনা সাহায্যে আত্মরক্ষা বা সম্তান রক্ষা 
করিতে পারে 'না। তাই সন্তান পালন ও রক্ষার জন্য পিতার প্রয়োজন হয়। 
তাই পিতামাতাকে মিলিয়া সৃস্তান পাঁলন করিতে হয়। মানুষের সহজঙ্ঞান ইতর 
জীবের স্তায় প্রবল নহে। মানুষ সাধারণ জ্ঞানবলে প্রবৃত্তিকে আয়ত্ব করিয়া 
কাধ্য করিতে চেষ্টা করে। বলিয়াছি ত, কেবল এই সাধারণ জ্ঞান বলে মানুষ 
্থাথচালিত হয়। এই জন্ত সন্তান পালন ও রক্ষার জন্য মানুষও প্রথম অবস্থায় 
নিজ বুদ্ধিতে. চলিতে গিয় স্বার্গালিত হইত। অসভ্য মানুষ সম্তানকে গরু ছাগলের 
ন্যায় নিজের সম্পত্তি মনে করিত। নিজের শ্বার্থের জন্য--দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিবার জন্য, পিতা সন্তান পালন করিত,-_বৃদ্ধাবস্থায় সাহায্য পাইবার জন্য 
সস্তান পাঁলন করিত,-_সম্তান পালনে সামান্যরূপে মাতার সহায় হইত। এইরূপে 
মহামমতাময়ী প্রকৃতি এখানেও স্বার্থের সহিত পরাথবৃত্তির অদ্ভুত সম্মিলন করিয়া 
দিয়া, পরা্বৃত্তির ক্রমন্রকাশের পথ উদ্মুক্ত করিয়া দিয়ছেন। এইরূপে স্বার্থের 
আবরণেই পরার্থবৃন্তির প্রথন বিকাশ হয়। এইরূপে সবার্থমোহে মোহিত হইয়া প্রথমে 
আমরা পরার্থ কম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই। মার্কগেয় চণ্ডীতে আছে যে, “মান্্যও 
্রত্যুপকার লৌতে (ঝা বৃদ্ধ বয়দে নিজের দেবার সুবিধার জন্য) পু্রের প্রতি 
শ্নহযুক্ত হয়” ৫১) কিন্তু সন্কান পালন জন্য মানুষ আপাততঃ শ্বার্চালিত 
মনে হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে পরার্থবৃত্তি বিকাশের ঘারা__মমতাঁর বশে প্রর্ুতিই 
তাহাকে পরিচালিত করেন। এই জন্য চণ্ডীতে উক্ত হইয়াছে যে, “এ স্থাপন 
সন্বেও সংসার স্থিতিকারিণী মহামায়া প্রভাবে, মানুষ মমতাগর্ভে ও মোহগর্তে নিপতিত 
হইয়া থাকে ।» (২) 
(১) মানুষাঃ মন্জব্যা্থ সাভিলাষাঃ সুতান্প্রতি। 

লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নস্বেতে কিং ন পশ্তাসি ॥ 
মার্কগ্ডেয় চত্ভী,--১ 1৪৭1 
(২) তথাপি মমতাগর্তে মোহগর্তে নিপিতিতাঃ 


মহামাগ়্ প্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ 
মার্কগেয় চণ্ডী,--১1 ৪৮ | 





5৫ 


১১৪ সমাজ ও ভাহাঁর আদর্শ । 


৫৫] এইরপে সেই মহামমতাময়ী প্রকৃতি আমাদের প্রথমে মৌহযুক্ত করিয়া, 
আঘাদের অন্তরে সন্তানের গতি 'মমতার' বিকাশ করিয়! [দয জামাদের অস্তরে পঞ্ণের 
প্রতি মমতার ক্রমাভিব্যক্তি করিয়া দিয়া, নেই মমতাবশে আমাদিগকে পরের জন্ত বর্ম 
করিতে প্রেরণ করেন| ভাহাগ পর ঘখন আমাদের বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, 
যখন আমরা বুদ্ধিবলে নেই মমতার মৌহ বুঝিতে পারি, জানের প্রথন বিকঃশে_ পর” 
পরই আপনার নহে--এ কথ বুঝিতে পারি, ধখন দেই অদছ্রানজড়িত জাঁনবলে 

“পপর মধ্যে আমাকে দেখিতে না পাই, তখনও দেই মহাপ্রঙ্কতি আমাদের রর 
বু রকে-সেই সাধারণ জ্ঞানকে তার, মোহে অভিভূত করিয়া আনাপিগত 
গন্ার্থকর্ধে গ্রবৃদ্ত করান। হুধু গরার্থ কর্ম বনিয। নহে, গুকতি আবাদের 
জ্ঞানকে অঙ্ঞানজড়িত করিয। আমাদিগকে শ্বাথ ও গরার্থ কন্মেত ব্যক্তিজীব 
রক্ষাথ ধর্মে ও জাতিরক্ষার্থ কর্ধে নিক্সেজিত করেন। 
এইরুপে প্রক্কতিবশে আমাদের নগ্ধে স্বার্থের মহিত পযার্থবৃত্তির ভরমবিকাশ 
হইতে থাকে] দেই নহাপ্রক্তির বহারে স্বাথবুত্তির সহিভ এই পরার্থবৃতি আশ্চর্যয- 
রূগে সন্থিগিভ হইরা আম।দিগকে কর্মে শিযোজিত করে| মে স্বার্থবৃত্তি বড় এবণ 
থাকে। তখন গেই স্থা২ভির মধ্যে পরার্থবুত্তি কোথার এবিয। যায) কেবল মহান 
পালন ও রক্ষা! কঙ্ধে মানের জাতি বা বঅরক্ষা শ্রবুদ্তিতে সেই পরার্থবুডির প্রথম 
বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়) ত্ুদে কিল সঙ্গাহে আমদের প্র তির মত ভ্রম 
আপুরণ হইতে থাকে, যতই জানের বিকাশ হইতে থাকে, আনীত আত্মসতুমারণ 
ঘারা ব5 পরকে আপনার করিক্প। *ইতে শিখি, যতই মমতার গভী বাঁড়াইয়। লইতে 
পারি, তশই আমরা পরের জণ্য বন্ধুকে আপনার কন্ধ মাস করিতে শিখি । যতই 
আমদের কর্ষুশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, ব্যক্তি রক্ষার্থ যে টুক বর্শের গুয়োজন__ 
তাহ। অপেক্ষ। অধিক কর্ম করিব|র নত! আমাদের যত বিকাশ ইইতে থাকে, ততই 
আমর পরার্থ বন্ধে প্রবৃত্ত হই। প্রথমে স্থার্থবির সহিত পরার্থবুতির আশ্চর্য্য 
সন্মিশন হইয়। উভরের সহায় উভয়েরই বিকাশ হয়। অবশেষে জগতে সর্ধত্র আত্ম- 
দর্শন করিতে শিখিয়া আদাদের আগিঙের পুর্ণপ্রনংর হইলে, কর সবার্থবৃত্তি একেবারে 
দুটিত হইয়। গিয। পরাথবৃত্তিনপৃর্ণবিকাশ হয়। কোন পাশ্চাত্য দার্শপিক বলিয়া- 
ছেন যে, মান্য পূর্ণ উন্নত হইলে, তাহার হ্া্থবৃত্তি ও পরার্থবৃভি একীভূত হইয়া 
যাইবে, অর্থাৎ পরার্থবৃত্তি পরিচালন্ই গাহার স্বার্থসিদ্ধির গ্রধান উপায়, আহার 











প্রথম অধ্যাক] ১১৫ 


হুখ ও আনন্দ লাভের প্রধান উপকরণ হইবে। তখন মানুষ গরার্থ কর্ম করিয়াই 
আপনার আ'নন্দবৃস্থি চরিতার্থ করিবে। (১) এ কথা পরে বুঝিতে চেষ্টা করিক। 

৫5] পুর্বে বণিরাছি যে, এ্র্জেনে মসুষ্যত্ের ধারণা তাহার কালশক্তি বশে 
ক্রমবিবর্তিত হয়, ও তাহার মহামহিমামহী মহাশক্কি বলে পৃথিবীতে ক্রমবিকাশিত 
হয়। সেই মহ্াপ্রক্কতিই মাসুষের নধ্যে পরাখবত্তির ামনিকাশের দ্বারা এবং 
ড্রমে নে কৃত্তিকে জানপরিচালিত করিয়! মানবসমাঁজের ক্রেমবিকাশ করেন, 
বিশেষ দেশকালে ভঙ্গের মানবদমাজরূপ বিরাটদেহের ক্রমবিবর্তনন ফরেন | 
বনিয়ছিত, তিনি সর্ধহৃতে জাতিরূে মাতৃ্ূপে দয়ারূপে অবস্থিত হইয়া আছেন।” 
মানবের মধ্যে তিনি দেই সকল বৃদ্ধির ক্রমবিকাশ ছারা সদাজখ্রীরের ক্রমবিকাশ 
করেন_ননুধ্যঙ্থের অমেনতি করেন। তিনিই জ্ঞানীকে বলে আকর্ষণ করিয়া 
ভাহাত চিত্ত খোহশুক্ত করেন। (২) ভিনিই মানবের অন্তরে, শ্বাথের মোহসর 
আবরণে আবরিত করির, অলক্ষ্যে সন্তান পালনাদি কর্থে পরাখবৃত্তি বীজ ত্রমে 
অন্ুরিত ও বন্ধিত করেন। ভিনিই মানবেন অন্তরে দরা প্রীতি ভক্তিনূপে সহানু- 
ভূতিরূপে পরাথবৃদ্তির ক্রমবিকাশ করেন | ভিনিই মানবকে পমজশরীরের অন্তনর্তি 
করিয়। তাহার পরথবৃত্তির ক্রদবিকাশ ও পরিণতি করেন, তাহার মন্ষ্যত্থের স্ফুস্তি 
করে”, তাহার স্বার্থ ও পার্থ একীভূত করিও দিয়া, পরাথ কর্ম ছ্বার। তাহার হুখ 
ও.সন্তোব বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত করিয। দেন। তিনিই পপ্রসন্না হইয়ঃ পরকে আপনার 
করিতে মানুষকে শিক্ষ! দিনা, তাহার, সেই.মহা একত্বজ্ঞানের বিকাশ করেন-_ মানুষকে 
মুক্তির পথে লই যান! 

অতএব পরার্থবৃন্তির প্রধান ও গ্রথন বিকাশ-বংশ বা জাতি রক্ষা প্রবৃত্তি 
মাতাপিতার অস্রে সস্তান পালন ও রক্ষা করিবার প্রকৃ্ধি। এই পরার্থবৃটির মাতৃ- 
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(২) “জ্ঞানিনামপি ডেতাংসি দেবী ভগব্তী হি লা। 
বলাদাৰ্ষ্য মোহায় মহামায়! প্রযচ্ছতি ॥৮ মার্কগের চত্তী” ১। ৫* | 
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১১৬ সমাজ ও তাহার আদর্শ । 


রূপা গ্রথম বিকাশ হইতেই জীবপ্রবাহ রক্ষা হয়। মাতাঁপিতার হৃদয়ে সম্তান পাপন 
ও রক্ষা প্রবৃত্তিই হুধুমাতৃশক্তি নহে। মীধারণভাঁবে ধরিলে, এই পরাথবৃত্তিকেই 
মাতৃশক্তি বলা যায়! এই পরার্থবৃত্তিবশেই জীব মাতার ন্যায় অন্য জীবে স্েহযুকত 
হই়। সহানুভূতি বশে তাহার জন্য কর্মীকরে। আর যেখানে জীবের টৈতন্য 
বিকাশিত হয় না, দেখানেও জীব প্রকৃতির মহামাতৃণক্তি বশে পরার্থ কর্ণ করে। 
প্রকৃতি স্বয়ং মাতৃশক্তিরূপে জীবহৃদয়ে অবস্থিত থাকেন। মানুষে মাতৃশক্তিরপা 
এই পরার্থবৃত্তির বিকাশ হইতেই সঞজের বিকাশ হয়। তিনি মানুষকে পরার্থবৃভিবশে 
অলক্ষ্যে পরিচালিত করিয়া সমাজবদ্ধ করেন, সমাজশরীরের বিকাঁশ করেন | কোঁন 
বিলাতী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, এ জগতে মাতৃত্ব বিকাশ করাই যেন প্রকৃতির 
প্রধান উদ্দে্ঠ | “য দেবী সর্বভৃতেনু মাতৃরূপেণ মংস্থিতা”-_-আখুনিক পাশ্চাত্য 
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দ্বিতীয় অধ্যায়। 


স্পা 9 ৩০৯ ৩০৭ ও সপ 


সর্বভুতে মাতৃত্বের বিকাশ রবজীবের পরার কর দর্ব তাগরহণ 
কর্-পরক্কতির মহাত্যাগ কর্ম, পরার কর্মে 
ক্ষতি ও ছুখবোধ| 





৫৭| এই মাতরূগা মহাপ্রক্কতির আশ্চর্য্য তত আমর! সহজে ধারণা করিতে 
পারি না। সর্বতৃতে এই মহাপ্রক্কতির মাতৃরূপে অবস্থিতিতত্ব আমর! সহজে বুঝিতে 
পারি না। সর্ধজীবে জাতিরক্ষা বৃত্তিতে, সন্তানরক্ষা ও পালন প্রবৃত্তিতে আমরা 
এই মাতিশক্কির মহারিকাশ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু কেবল এই সন্তান 
পালন বৃত্তে মাতৃশক্তির পুর্ণ বিকাশ হয় না। কেবল জাতিরক্ষা বৃত্তিতেও 
তাহা পর্যবসিত হা না। সহান্ভৃতিবশে শ্বজাতিরক্ষাবৃত্তিতে তাহা চরিভার্থ 
হয় না। সর্বজীবরক্ষা ও পালনকর্খে দেই মহামাতশক্ির বিকাশ হইয়। থাকে। 
এই মাতশক্তিরপা পরাধবুত্তি জ্রনপরিচাপিত হউক, অথবা অঞ্ঞানপরিচালিত 
হউক, পর্বজীবে ইহার বিকাশ হইয়া থাকে। সর্ধাজীব এই প্রকৃতির মাতৃশক্তির 
মোহে পরার্থ কর্ম করিতে বাধ্য হয়| এক জাতি অন্ত জাতিকে রক্ষা করিবার 
জন্ত যে কর্ণ করে, সে কর্খ জ্ঞানকৃত হউক বা অজ্ঞানকৃত হউক, তাহাতেও 
এই মহামাতশভ্তির বিকাশ দেখা যায়। হু জীব বলিয়া নাহে__জড়ও পরার্থ কম 
করে। জগতে সর্ধাত্রই সকলে প্রক্ৃতিবশশ ্ারথকর্ম ও পরার্থকর্্ম করিতে বাধ্য। 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি, জড়ও সেই প্রক্কৃতিরশে আত্মত্যাগ করিয়া-_জীবশরীর 
সি ও রক্ষার জন্য আপনাকে অভিভূত করিয়া, নিজের নিজত্ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হ্য। জড় জীব__সকলের মধ্যেই প্রকৃতি মাতৃরূপে অভিব্যক্ত হইয়৷ তাহাদের 
পরারথ কর্মে বৃত্ত করান। জড়ের কথ এস্লে কাজ নাই। সর্বজীবই. যে গরার্থ 
কর্ম বরিতে বাধ্য, আমরা এ বখ! আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। 


১১৮ সুদ ও তাহার আদশ 1 


৫৮] এক জাতি অন্ত জাতিকে রক্ষা করিবার জন্ কর্ম করে। প্রত্যেক 
জীব আত্মরক্ষা, শ্বজাতিরক্ষা ও পরজীতিরক্ষার জন্য কর্ম করে) গ্রাত্যেক জীব 
আত্মরক্ষার্থ ও পররক্ষার্থ কর্ে প্রবৃত্ত হয়! প্রত্যেক ভীর নেই মহাশক্তি হইতে 
যে পরিমাণ শক্তি লাভ করে, নেই শক্কতিবলে সে আয্মরক্ষাথ কর্ম করে, এবং সেই 
কর্ণ করিস! তাহার যে পরিমাণ শর্তি অবশিষ্ট থাকে, তাহা ছা! দে পররক্ষথ 
কর্ম করে। অথব। জীধি প্রথমে নিজের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য অল্পে গ্রক্কৃতি 
হইতে শক্তি গ্রহণ করে। তাহার পর যখন তাহার বিকাশ কর্ম একজপ শেষ 
হইয়। আসে, তখন দে যাহা! গ্রহণ করিখছে, তাহা পরাথ দান করে। তখন 
জীব পরীথ কর্ম করে! ওই যে ওষধি বনস্পতি দেখিতেছ, ও প্রথদে দৌরতেজ 
সহায়ে ক্ষিতি অগ্.বাধু গ্রন্থতি পঞ্চভুত হইতে আপনার বিকাশোপযেগী উপ- 
করণ গ্রহগ করিয়। বর্ধিত হইয়াছে । তাহার পর এ দেখ তাহার। কপভনে অবনত 
হইয়াছে । সেফল কিসের জন্য? উহাঁকি কেবল তাহার বংশরক্ষার জন্ত-_ 
জাতিরগ্ষণার জন্য? তাহ। নহে। তাহার জাতিরক্ষার জন্ত যে পরিমাণ ফলের 
প্রয়োজন; তাহ। অপেক্ষ। লক্ষ কিকোটা গুণ ফণ সে গ্রসব করিতেছে । কেন 
এপ ব্যবস্থ। হইয়াছে! একি প্রকৃতির অপব্যর ! না অপরিণানদর্শিত;! প্রকৃতি 
কি, সেই বৃক্ষের বংশরক্ষমর উপযোগী যে করটী কলের প্রয়োজন তাহ। রক্ষ। করিতে 
অসন্থ বা অক্ষন বলিয়। তাহাকে এত অবিক ফল গ্রপর করিবার শক্তি দ্রিরাছেন & 
তাহ। কখন সন্ত নহে | সেবৃক্ষেত্র একটা ফলেরও ধ্বংশ নাই] অপব্যয় 
নাই। তাহার জাতিরক্ষার জন্ত যতগুলি ফলের গ্রক্জোজন, তাহা! -..4 অবশিষ্ট কল 
ফলই দে অন্য জাতীয় জীবের আহার জন্য অকাতরে দান করে। সকল কলে 
সে বৃক্ষেত্ব কোন প্রয়েজন নাই। তাহার জাতিরক্গার জন্য সামান্য করেকটা 
ফলের আবশ্তক! আর অন্য জীব রক্ষার জন্য, অন্যজাত'য় জীবের আহার জন্য 
তাহার অধিকাংশ 'ফপগের প্ররেজন | (১) ওই যে ধানের গাছ অসংখ্য ধান্য 





€১) উদ্ভিদ ব্যতীত প্রাণীর আহার জন্য অন্ন আর কেহ সংগ্রহ করিতে 
পারে ন!। উদ্ভিতই অন্য জীবের জন্য অন্ন সংগ্রহ করে। ইহাই প্রকৃতির 
নিয়ন মাংসানী জীব যে মাংস অন্নঃপে গ্রহণ করে, সে মাংনও-উদ্ভিবখাগ্ধে 
পরিনুই। অতএব মুলত উত্ভিদই জঙ্গন জীবের জন্য অন্ন সংগ্রহ করিয়৷ দেয়। 
ইহা আধুনিক জীববিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন কগিরাছেন। 


খিতীয় অধ্যায়। ১১৯ 


উৎপাদন কিয় মরিয়া যাইতেছে, উহার মধ্যে কয়টা ফল তাহার নিজের প্রয়ো- 
হার জাতিবক্ণর অন্য প্রয়াজন ? তাঁহার অবিকাংশই আগর 
বৈ হি আমাদের ভাঙার যোগাইহেই ত পে এত ধান্য উৎ- 
বৃ খাদ্য উতৎ্পঃদন জন্য যে কত উত্ভিত বত ফল 

উৎ দাদ করে, । টা কে সংখ্য। কাঙ্গিতে পাতে? ক 
উদ্ভিদের কথ। ছাড়িয়। দাও | সকল জীব মন্বন্ধেই এই কথ।। এীযে মত্ত 
গ্রহতি জীব অসংখ্য ডি গুগব করে, তাহার মধ্যে বয়টা ছার। তাহার বংশ রঙ 
হয়? তাহার অবিকাংশহ ত অন্য জীবের আহার! এক জাতীর জীব-_-অন্ত 
জাতীর জীবের আহার। জীব জীবের ডোজ্য। (১) নিন্ন জাতীয় জীব 
উচ্চতর জীবের অন্নেন ভন্ আত্মবিসর্জন করে। যানান্ত 21725925 11010য 
এইতি জীবানু ও কুত্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত এ পৃথিবীতে সমুদ্ধায়ই 
দীব | অনুদার জীবতেতী নহবদ্ধেই এই নিক । স্থাবর জঙ্গম- সর্বত্র এই নিয়ম। 
নর্ধত্র জীবদ্গ্'_অন্ধ হইয়। সেই মহাপ্রক্কতির মহাশক্তিবলে- একদিকে নিজের 
নর জন্য কম্ম করে) অন্যদিকে প্রকে ধঙ্জার জন্ত আত্মত্যাগ কর্সিতে বাধ্য 
হয়। (২) এক দিকে আস্মগস। আর একদিকে আত্মত্যাগ | একবিকে স্বার্থক 










21513) টো নং সর্ধং শুজাপতিবকগয়ণ 
স্থাবং জঙ্গএখৈব সর্ব আাণন্ত টিন ॥ 
চপানাসনননচরা দংঘীনাদন্যদংস্ীনঃ | 
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শুরাণাখৈব ভীরবঃ ॥৮ 
মনুমংহিতাত৫ 1 ২৮১২৯ 
(২) হ্ত্যুর পরেও -বুঝি আমাদের অব্যাহতি নাই । দৃত্যুর পর হুধু 
শ্'নাদের ছলশরার জড় ও জীবের তক্ষ্য হয় না, আনাদের হুঙ্দ শরীরও উচ্চেতর 
ভীবের শ্য হন্ধ। কোন পতিতে পইযাছি বে, দত্যুর পর বেদানুব পিহখকোকে ব। 
দেবলোকে গবন করিতে পার, সে নে লোকের শিবের ব। বেবহাপের আহার হয়। 
এ) অনভক ছান্োগ্য, লুংগারণ্যক, তৈঠি পীর প্রতি উপনিবনে স্থানে স্থানে 
এখন বুঝি আয কোগাও নাই। সে 
দা) হর হটতে জীবের উৎপনি বৃদ্ধি 
হয, অন্ন হহতে গান পক্ষ, হয় আনা, যেমন একদকে অহা তেননই আর 
একদিকে অন্ন; ভীব আব্রেই এক অবস্থার অহা! আর এক অবস্থার অন্ন। আনর। 
সুধু অন্ন ছারা বন্ধিত হই না--আমরা অল্প হইতেই জন্ম গ্রহণ করি। আমাদের 





12 কর তা হুক এ জাত 
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৯২৯ সমাজ ও তাহার আদর্শ। .. 


আর একদিকে পরাথকর্ম। জীব স্বার্থকর্ম করে--পরার্থকর্ম করিবে বলিয়া, আত্ম- 
রক্ষা করে__পরকে রক্ষা করিবে বলিয়া। সকল জীবই এই মহাপ্রকুৃতির মাতৃশক্তি 
বশে বাধ্য হইয়া পৰাথ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়,_অজ্ঞানবশে অন্ধ শক্তিবলে পরার্থ 
কর্থে চালিত হয়। সকল জীবই সেই মহাপ্রক্লৃতি বলে--প্রয়োজন হইলে আত্ম- 
বিসর্জন পর্যন্ত করিছুু বাধ্য । প্রত্যেক “এক” তৎসংক্ষ্ট প্রত্যেক “অন্তের” জন্ত 
নিয়ত কর্ম করিতে_জীম্মাহাগ করিতে বাধ্য। আত্মবিদর্জনে পরার্থকর্শের পূর্ণতব। 
ধ্ত্যেক জীৰ প্রয়োজন হইলে পরার্থ আত্মবিসর্জন পর্যন্ত করিতে বাধ্য । 

৫৯| জগতে এক মহাচক্র নিয়ত চলিতেছে । নিষ্নতম জীব হইতে উচ্চতম 
জীব পর্যন্ত নকলে কি এক মহাবন্ধনে আবদ্ধ। কি এক মহা সম্বন্ধে স্দ্ধ। “একের” 
অভাবে “অন্তর চলে না। এই বিভিন্ন জাতীয় জীবের মধ্যে একের তিরোভাবে 
তৎসংস্থ্ট অন্টের ক্ষতি হয়। আনাদের জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বলিয়া সকল সময়ে আমর! 
সে ক্ষতির কথা বুঝিতে পারি না। কিন্তু যতদুর বুঝিতে পারি, তাহা হইতে আমর! 
বলিতে পারি যে, সমস্ত জীবজগৎ এক মহাস্থত্রে আবন্ব । সমস্ত জাতীয় জীব এই 
রূপে এক মহাবিরাট সমাজের অঙ্গীভূত। কেবল সমগ্র মান্য ধরিয়া এক বিরাট 
মানব সমাজের ধারণা বুঝি যথেষ্ট নহে। সমস্ত জাতীয় জীব সিলিয়া এক মহা 
লমাজ। (১) বুঝি সমস্ত জড় জীব মিলির এক মহ। সমাজ। শ্রীদেখ জড়ের 





আাণম় কুপ্ধ শরীর যে অন্ন মধ্যে থাকে, দেই অন্ত আমাদের পিতা এহণ করিলে 
তাহ। রেতঃ রূপে পরিণত হয়, তাহা হইতেই আমাদের জন্ম হয়। প্রিজীব নন্ধ 
এই নিয়ম। যাহা হউক, এই সকল গুরুতর বিষয় এ স্থলে উল্লেখর ব1! আলোচনার 
প্রয়োজন নাই। . 

€১) কোন পাশ্চাত্য লেখক বণিয়াছেন,---- 
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ঘিভীয় অধ্যায়। | 5 ইই১ 
অধ্টৈ পাস্পর পরস্পর আদান প্রবাদ ঘারা জড়জগতের 'ত্রনবিবর্তন.. হইতেছে 1 
উ বেখউদ্টি জড় হইতে আপন শরী7ঠনোপযোগি উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে; 
ও দেখ জীন মাত্রে জন বাবু অপ তড়িৎ প্রইতি স্থল ভূত ও শক্তি হইতে, আপনার 
. শরীরগঠনোপযোগী উপক্নণ মংগ্রহ করিতেছে,_আপনার কন্পশিক্তি মঞ্চম করি- 
েছে। কআবার পরবে জীব জন হতে আপনার উপযোগী. উপকরণ; সংগ্রহ 
করিছেছে, তাহ কোন না কোন ভাবে জড়কে প্রহ্যার্সণ বাটিতে বান্য হইতেছে! 
এ নে উদ্ভিত দৌরতেজবলে সুনান হইভে অন্লজান বাঝু আকর্ধণ করিয়া, তাহ 
হুগ্তে অঙ্গার পুখক্‌ করি! লইয়া, নিজের শরীর পোবণ করিতেছে, এবং ঘেই 
শরীর ছাতা বা কন উত্পাদন করিঝ। অপর জীবের অন্ন সংস্থান করির। দিতেছে, 
গেহ উদ্তিংকেই আবার মাথ্য প্রস্থৃতি জক্গন জীব গ্রীন ছারা অন্ন বারু ত্যাগ 
রি আহার দান করিতেছে। এই ঘে উল্চজাতীন .জীব নিশ্্জাতীয় জীব-. 
শরীরকে খান্যরপে শ্রহয করিতেছে, সেই উচ্চজাতীয় জীবশরীরই আবার নিয়” 
জাতীয় জীবের আহার হইতেছে ন্লিজাতীয় জীবশরীরের উপকরণ 'দিতেছে। 
[ই যে কত কনে কীট কত লীবানুর (2০7778) আহার-_-কত 
জীবান্তর আবাস দুনি-তাহা' কে দংখ্য। কৰিতে পারে । সর্ধত্র দেই এক নিরম 
এক জাত একধিকে একইুগে যাহা গ্রহণ কহিতেছে,অন্ত জীবকে তাহা আর 
ওকদিকে আর একফবপে দান ভি [ব্য হইতেছে | একধিকে এক জীব পরকে 
তাহার জন কল্ম করিতে বান্য করতেছে গর হইতে গ্রহণ বকরিয়। নিজে রক্ষিত 
ও প্রোথিত হইচেছে_এদন কি নিতে জের খাদ্যের ভান প্রকে পুর্ণ আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত 
করিতে বাধ্য করিতেছে,আর এববিকে আর এফরপে দে, স্বেচ্ছায় হউক বা বাধ্য 
হই হউক, পরা্থ কম্ম করিতেছে_পরকে রক্ষা ও পোষণ করিতেছে-পরের জন্ত 
আত্মত্যাগ করিতেছে_এমন কি পরের খাদ্যহপে শি জীবন পর্যযস্ত বিসর্জন 
দিতেছে! আবার যে তাহার মে জীবন গ্রহণ করিতেছে, দেও আর একদিকে 
আর এক জীবের জন্য নি:জর জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল্রেছে। " সর্বত্র 
এই নিদ্ন। নর্কন্র ত্যাগ গ্রহণ | একদিকে আগ বা সুখ, আর একদিকে ব্যয় 
বাক্ষত্ন। অরকৰিকে যোগ, আর একরিকে বিরোগ। একদিকে আবিষাব, আর 
একনিকে তিযোভাব | একদিকে (7), আর একদিকে (-)। একদিকে হরণ, 


আর একদিকে পূরণ শ্রতদিকে লঙ্কলন, আর একদিকে ব্যবকলন। একদিকে 
১৬ রর 








১ সমাজ ও তাহার আদর্শ 


অভাব, আর একদিকে ভাব। একদিকে ঘাত, আর একদিকে প্রতিঘাত। ইহাই 
জগতের মহাচক্র | ইহাই এ জগতের মহানিয়ম | (১) এই .নিয়মবশে প্রত্যেক 
জীব নিজের জন্য কর্ম করিয়া যাহা গ্রহণ করে, পরের জন্য অন্য ভাবে তাহাই 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এনিয়মের কোন ব্যভিচার নাই-_ইহাতে কোথাও 
পক্ষপাতিত! নাই,__ইহা হইতে কাহারও অব্যাহতি নাই, ইহা হইতে কাহারও 
শিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। 

৬০ | এইরূপে জগতে সর্বত্র ত্যাগগ্রহণ বা ধোগবিহোশের লীলা_বিকাশ- 
বিনাশের লীলা চলিতে থাকে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে সর্বাত্র এই ত্যাগগ্রহণের 
লীলা | সমক্টিভাবে সেই যহাঁশক্তির মহ! ভ্যাগগ্রহণাত্বক কর্ম হইতেই জগতের 
স্থষ্ট্ি বিকাশ পরিগতি হয়| কিন্তু সেই মহা ভ্যাগহাহণ। যন কর্ছে সে অনন্ত 
অবিনাশী শক্তির কোন হ্ষতি বৃদ্ধি হয় না। দে মহা শক্তিভাগার অন্মন। 
দেই শন্তিন স্বব্ধপ অবস্থার ঝা তরচ্ধে লীন অবস্থার যখন জগৎ থাকে না, তখন দে 
শক্তি নিশ্রিয়। কিন্ত যখন দেই নহাশভ্ি জগথকে ব্যস্ত ব. বিকাশ করেন, জগৎকে 


৬ 







(১) জগতের এই মহানির়ন_মহাক্জকিতির এই হাল 
আবশ্তক নাই | বো বপিয।ছি যে, এক হইতে বছু ও বু 
জ্ঞানের ত্রমবিকাশ নিয়৮-জগতের বাশ নিয়ন আর 











বিকাশ, ও নিশেবের অবিশেষে পরিখতিত মা বিবন্তল 
কলে_ভুঘ! এক? হইভে অনন্ত “ভণু একের (157৯) বিব 





এক” ত্রদে সশ্দিলিত হইয়া সেইঞ্ভুনা একের দিকে দেখত গতি হাই মুল 
জগত্ভন্ব। এইরপে জগত ব্যাকিভ হই) দেও অথ. বিকেরা পরস্পপ্ন অঙ্গলন 
ব্যবকলন হইতে জগতের ক্রমগরিণতি হয় সন্ত ও ব্যষ্টি ভাবে_এএক 
(811) বিদদর সক্কলন হইতে স্থান বা দিকৃ।| এক” ক্ষবের সঙ্কন হইতে বাল। 
এক পল্নমাণুর মহ্লন হইতে জড় জগত | ব্যাষ্টি এক” জীবানুর অন্থলন হইতে 
জীবজগণ্খ। মহাকালবশে এই মহাসম্বপন দ্বারা জগৎ ব্যাক্টত হইলে, ব্যট্টি সঙ্ধলন 
ব্যবকলন ছার! জগৎ ক্রুদবিবর্ডিত হর | জড়জীব জগতে সর্ধাত্র কালের এই স্ধলন 
ব্যবকলনের নিত্য লীলা । এই যোগবিয়েগ জিয়ার সমাহারে জগতের হ্যাঁয়ব- 
নিত্যত্ব। সমস্ত জগত এক মহা! যৌগবিয়োগের এক আশ্চর্য আদ;ন-গ্রদানের 
কম্মকষেত্র। অথবা (আধুনিক গণিতবিজ্ঞানের কথায়) এ জগত-19 £ 2:৫০ 
1০7৪ 20697211890 ০ 01319011500 1700098 ০? $]:0 [7102 মেনু 
)-8১0৮] 91০এ]মও | এ কঠিন দার্শনিকতত্ব এলে আলোচ্য নহে? 








দ্বিতীয় অধ্যায়] . ১২৩ 


মত-রূপে পরিণত করেন, তখন .সে শক্তি নিষ্রিয় অবস্থা সাম্যাবস্থা বা! শান্ত অবস্থা 
পরিত্যাগ করেন, নিজের শ্বভাব বা শাস্ত নিশ্র্রিয়.অবস্থা.হইতে বিচ্যুত হন, 
তখন সে মহাশঞ্তি বিরান অবস্থা হইতে কাধ্যাবস্থায় কন্মরপে বা প্রক্কতিকূপে 
পরিণত হন; ব্রহ্মকজন! অনুসারে ব্যষ্টিভারে জড়জীবরূপ বনু কর্মকেন্্র হইয়-- 
পূর্ব লীন স্থষ্টর সঞ্চিত কর্ধবীজকে বিকাশিত করেন, এবং সমষ্টিভাবে নিয়ন্তরীক্রপে 
কন্ম করাইয়া তাহাদিগকে ক্রমপরিণত করেন। সেই মহাত্যাগ অবস্থায় সেই 
মহাশক্তি নিয়ত কর্মশীল হওয়ায়, পূর্ব কর্মবীজ বিকাশিত হইয়। কর্ম সুঞ্চিত 
(৪যয210৭) হইতে থাকে। এবং সেই বর্থের ক্রমলঞ্চয়ে জগতের ভ্রম 
পরিণতি হয়| আল দেই শক্তির নিরত ক্রিয়য় জগৎ ক্রেমবন্ধিত (20০010708) 
বেগে পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অতএব দেই ত্রহ্মশন্তিই 
অপন! জড়গ্রক্কতি রূপে ও পরা জীবগ্রক্কৃতি রূপে এবং সেই ব্যট্টি প্রকৃতির 
নিরন্থী কূপে নি কর্ম করিয়। লক্ষন! অনুসারে জগতের ভ্রমবিকাশ করেন। 
নেই মহাখভিত নহাত্যাগ হইতে যে জড়জীবপ্রক্কতি রূপ জগতের বিকশি হয়, 
গেহ জড়তীবপ্রক্তিও দেই শভিবলে সেই শক্তি নিয়ন্তত্বে ত্যাগগ্রহণা আক 

কের ছার! ক্রপত্রিণত হইতে থ।কে | বর্তমান মুহুর্তের জগ ও অব্যবহিত 
গ্যবর্তা মুহুর্তে জগতের মধ্যে খে প্রভেদ্__তাহা যে এই মহাশক্তির এই কর্ম 
জপিভ-ভাহা থে এ ব্যষ্টি জড়জীব সমূহের এই মহাশি-নিয়নিভ ত্যাগগৃহণ 
কর্ম হেতু পরিবর্তন জনিত৮ও যেই কর্মফল সঞ্য। হেতু উন্নতি জনিত তাহা 
আমর! বুধিতে পানি 

[ আনন! এলে কেবল জগতের বিকাঁশ তন্বই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি | 
তের সৃষ্টি লয় তন্ব "নানাদের বুঝিবার এখানে আবগুক নাই | তবে এই মাত্র 

বুঝা আবশ্তক যে, স্থষ্টি অবস্থায় সনষ্টিভাবে জগতের ত্তমোন্নতি হইলেও ব্যক্টিভাবে 
এই ভ্যাগগ্রহণাস্মক কর্ম জন্ত কোথাও ব্যবহারিক ব! আপেক্ষিক উন্নতি, কোথাও 
বা অবনতি হইয়| থাকে । যেখানে শক্তিসঞ্চর় কর্মনঞ্চয়, যেখানে শক্তি সক্রিয় 
দেখান উন্নতি বা বিকাশের দিকে গতি হয়। আর যেখানে শক্তি ক্ষয়, কর্মব্যয়, 
যেখানে শক্তি অভিভূত,--পেখানে অবনতি বা বিনাশের দিকে গতি হ়। যেখানে 
এক অবস্থায় বা এক সময় উ্নতি বা বিকাশ, সেখানে আর এক অবস্থায় বা আর 
এক সময় অবনতি বা বিনাশ | আমাদের দর্শন শাস্ত্রের কথায়,-যেখানে প্রকৃতির 


, ৯. 


১২৪: লাজ ও তাহার অদির্শ 


রজঃ বা কা্যশক্তি প্রফাশাত্মক সত্বশক্তি পর্িচালিত__সেখানে' উন্নতি, আর 
যেখানে তমঃ বা আবরণশক্তি পরিচালিত সেখানে অবনতি । মেই মহাশক্তিকর 
রজোরপ কন্ধাবস্থায়_-একনিকে সত্ব আর একদিকে তথ, একদিকে ভান আর 
একদিকে অজ্ঞান, একদিকে স্র্যয আর একদিকে সোম, একদিকে অগ্নি আর 
একদিকে শৈত্য, একদিকে শক্তির পূর্ণপ্রকাশ বা কণ্মের মুলরূপ আর একদিকে 
শক্তিব অভিভূত্র বা নিবৃত্তি বা আপ্রকাশ অবস্থা, (অথবা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
'কথায়- একদিকে 1100795 0009720, [0০৪৮ 8০০৩ 08 তে 





1:১-আর 
একদিকে £020 09010711205 29902010 20০02 1077070285570) 1 অনন্ত পরি- 
বর্তনশীল রজোরপা কাধ্যজগণ্খ আকর্ষণবিক্ষেপায্ুক বা রাগছেবাসক মহা 
সংকর্ষণ শ্ভিবলে ব্যন্টি বিকাশবিনাশ, উন্নহিঅবনতি ফেগবিয়োগ কূপ কর্ধ মধ্যে 
নৃত্য করিতে করিতে এই উন্নতি অবনতি কূপ “এজ অনুকষ্পন বা ভরঙ্গ তুলিয়া 
ভ্রেনোয়তির দিকে অগ্রপর হইতে থাকে | আনুন্ধ জগত নেই মহাপ্র্কতিনর 
খ্বানৃভি নিবুদ্তি জবর মধ্যে নিদিত গভাগতি করে! যদি বখন সেই প্স্তির 
পূর্ণনিবৃদ্বি ঝ| কিত্রি অবস্থা হয়, তখন নন্বখক্তি নিতিভ হা সমুদয় সি 
কর্ম আবার সংস্কার বা বীজঅবন্থায় (০11 8101৭) তখোজভি 

মেই মহাশক্তিতেই বিলীন হর! আবার ভহ্গক্না অ 

শক্তি সক্রির ছুইলে, মন্বণভি জাগরিভ ২ বার গে পক্মাররগে পুর্ব 
কাঠির সকিত কর্প,হীজ বা অভ্িঅবন্থ। হইতে নিকাণ বা কার্ধ্যাঅবহার 
পরিণত হইতে থকে | আনার দেই নঞ্ত কখুবীজ বা অনাদি বাসনাবীজ 


হইতে সেই মহাশত্তির নহাত্যাগ হেতু জগতে এ 
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কাশ হইতে আরস্ত হয়! 
বাহাআ।ত্র জগত স্থৃনস্থক্্ জগৎ্থ ব্যক্তঅব্যন্ত জগ্ধ সর্জত্র এই এক নি্হিন) এইই 
ত্রিগুণতত্ত, এই নহাস্থষ্টিলয়তত্ এস্থলে আলেম নহে। ] ও 

অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের বিকাশ এবছর দেই পরনা 
বৈষ্বী শক্তি নিরত বণ্মশীল হইয়াঃ কর্মহগে আপনার হ্ব্ধপ নিক্রিয় অবস্থা: 
হইতে বিচ্যুত হইয়া, জড়ভীবনর ব্যষ্টি জগৎকে আপনার শক্তি দান করিগ্লা এবং 
সেই শক্তিবলে জড় জীবকে নিয়ত ত্যাগশ্রহণাত্মনক কর্ম করাইয়া মেই কন ত্রম- 
সঞ্চয়ের ঘায়! জীবের ত্রেমোন্সতি করেন| ইহ! হইতে আদর! প্রকৃতির মাতৃশক্তিক্র 
কথা বুঝিতে পারি । যা নিয়ত কর্দশীল হইয়া সন্তানকে পালন করেন, রক্ষ 





ঘিতীয় অধ্যায়! ১২৫ 


করেন, সন্তানকে উন্নতির দিকে, লইয়া যান, এবং সেইজন্ত আগুনার শক্ষি 
মস্তানকে দান করেন, এবং প্ররোজন হইলে সন্তানের জন্ত আম্বিস্ন পরাস্ত 
করিয়া থাকেন। দেইরপে সেই জগঝায়ী মহাশকিও মাতার স্ভায় আপন শক্তি 
এই জড়জীবময় জগতকে দান করেন| একদিকে আপনি জগতরূপিণী হুল, 
আর একদিকে জগতকে গালন ও রঙ্গ। করেন। আর সেই শক্তি লইঙ্গা সেই 
শক্তির নিযন্ত্বে নিরত কাধ্যশীল হইয়। ভীব ভ্রমশঃ উন্নতির দিকে পূর্ণত্বের দিকে 
অগ্রর্র হইতে থাকে | প্রক্কৃতি জীবের উন্নতির জন্ত ও পরিণতির জন্যই বাব 
করিকা জীবকে গ্রথন হইছেই ত্যাগপ্রহণাহ্বক কর্খে স্বার্থ ও পরর্থ কর্ধে প্রবৃত্ত 
করেন। ভাহাভে মেই মহাপ্রকতি জীবের ব্যক্তিগত দুখ দুঃখের প্রতি লক্গ্য 
করেন না-সামদিক উন্নতি অবনতির পিকে লক্ষ্য করেন না,-_সনষ্টিতাবে সর্বা 
ভীবের শেব উন্নতি শেষ পরিণতির দিকে মহালন্্য করিয়। জীবকে বর্শে রত 
কত্রেন। - 

৬১1 অভএব যে মহাশক্তি এই মহাত্যাগ ক দ্বারা জগতের স্যটি ও 
পরিণতি করেন, যিনি তাহা শ্বরূগ নিশ্রিয অবস্থা-তরচ্গে বিরাম অবন্থা ত্যাগ 
কনিয়। তির হইব! কর্মদপে আপনাকে বিবর্তিত করেনজগতে বর্রপে ভ্রম” 
সঞ্চিত হইয। উহা কালশুক্কিবূলে জগথকে ব্রঙ্গক্পনা অনুমারে ভ্রমপরিণত 
করেন, যিনি জড়জীবগ্রকৃতিরগে বিকাশিভ হইর। জড়জীবকে নিজের বর্ধশক্তি 
দান করিত! জড় ই বই শন্ডিবলে কণ্মে নিয়েজিত করেন তিনিই প্রত্যেক 


শভিবলে মি বিক্ষেপ রি যু ছারা ত্যাগগ্রহাণস্থক কর্মে বা স্থার্থপরা কর্দে 
গরবর্তিত করেন। এই জন্ত জড়জগচে সর্ব তযাগগ্রহণাস্মক বশ্প,_ভীবজগতে 


[এই জন্ত জড়জীবদয় সদুদ্ধ ভগ এক আনস্ত কর্পুহ্থত্রে আবদ্ধ- কর্ম 
ছুত্রে সেই মহাশন্তি ছারা পরিচালিত সেই কর্পসথত্র ছারা প্রত্যেক “এক” 
গ্রত্যেক 'অঠের' ঘহিত মঘদ্ধ। গুত্যেক কর্ধেই একের মহিত অন্যের সংশব 
থাকে। আল নুধু একের" সহিত পনন্ের” সম্বন্ধ ধরিলে বুঝি যথেষ্ট হয় না। 
সমুদয় জগ য়ে মহা মদন্ধে নঘদ্ধ তাহা বুঝ যায় না। প্রন্কত রি তত্ব বুঝা যাত্ 
না। সে মহা কন্সসুত্রের ধারণ] তয় না । প্রভ্যেক এক" যে কর্ম করে। সনে কর্ে 
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তত্গংক্্ট সমুদয় অন্ঠের নধ্বন্ধ থাকে_ সমুদয় ভগতের সধন্ধ খাকে। “কথ 
কণ্ম করে, তাহাতে সমুদয় “অভ্র” অঙ্গারিক পরিমাণে আপেক্ষিক পরিবর্তন হ্য়। 
“একের প্রত্যেক কনে অপ্ঠকে আঘাত করে, আর দেই “এক'কে প্রতিবাত 
করে। আর সেই ঘাঁতএরতিবাতের তরঙ্গ বুঝি সনুদর জগতে পরিন্যাপ্ত হইয়া পড়ে! 
এযেনুদুর মৌরদেহে তাপ ভড়িত আলোক তরন্র শিরত উখিত হইতেছে, 
দেতরঙ্গ আকাশ পথ অতিজ্রন কবির আমাদের পৃথিবীতে আসিয়! প্রতিঘাত 
কুরিতেছে। তাই আন! তাপ আলোক পাইয়! জীবিত রহিগাছি। শী যে সৌর 
দেহে সনয়ে সময়ে তাড়িত বিহ্যোভ উৎপন্ন হয়, তাহার গ্রতিঘাতকলে এ পৃথিবীতে 
অনাবৃষ্টি ঢুরভিক্ষ প্রস্ততি উপস্থিত হ্য়। কুর্ধ্য ত পুধিবী হইতে 1কঞ্চিদবিক যোজন 
কোটা ক্রোশ পথ মাত্র দুরে অবস্থিত | যে মকল নক্ষত্র এখান হইতে পরাদ্ী কোটা 
যোজন পথ দূরে রহিয়াছে, তাহারও আলোক তর্ব_-এ অনন্ত স্বাপ ব্যবধান উপেক্ষা 
. করিয়। পৃথিবীর তটে আঘির। এতিঘাত করিতেছে । গ্রহে উপগ্হে সুধ্যে সুদুর 
- নক্ষত্রে যেখানে যঞ্চন যে শভিত্রির। হইতেছে, এ পুথিবীতে ছে এয়ার গ্রতিভ্রিয় 
হইতেছে, তাহাতে এ পৃথিবীর অধিক পরিবর্তন হইতেছে ভাহা পৃথিবীর 





প্রত্যেক জড়ভীবকে আঘাত করিভেডে। নে আঘাত ফলে না গগবিয়োগ কর্ম 
ত্যাগগৃহণ কন্ধু আকর্ষণবক্ষেপ ভ্রির়। উৎপন্ন হইতেছে, 2 মব্বত্র অল 
অন্সে পরিবর্তন সংদাধিত হইতেছে সে কঞ্মশক্তি যতি ও হর, কির বল* 


যত অধিক হয়, এই থাতএতিথাতের তরদ আত বেগন শী-তত সুদুরপ্রণারী 
হুয়। তত আনপ। সে ভ্রিয়ার ব্যপকত। বুঝিতে পারি। কিন্তু যেখানে শক্তিক্রিয় 
সাগান্য যেখানে ফল পাণান্য, সেখানে তাহার ব্যাপক, আমাদের ধারণ! হয় না। 
গণিতবিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, আনি একখণ্ড লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়! যে মনে 
করি যে, উহার গতি রূদ্ধ হইলেই উহার কাধ্য শেষ হইর! যাইবে, তাহা 
বাস্তবিক পক্ষে সত্য নহে। সে লোগ্্গণ্ড নিক্ষিপ্ত হইয়। মহা আকর্ষণ শক্তিবলে 
পৃথিবীকে কেব্দ্রচ্যুত করিবে | . কে্দরছ্যুত পৃথিবী গ্রহ উপগ্রহ হু্য্য-_সমুদয় 
,মৌরজগৎকে কেন্্রচ্যুত করিবে । দৌরঅগৎ কেন্দ্র্যুত হইস্ প্রত্যেক নাক্ষত্র- 
অগথকে বেক্রযুত করিবে। অবস্ঠ সে কেন্দ্রত্যুতি এত সামান্ত যে, আমরা ভাঁহার 
পরিমাণ করিতে পাঁরি না- তাহার ক্ষুদরত্ব ধারণা করিতে পারি না। যেমন 
ক্সতি বৃহতের ধারণা হয় না,_-তেমনই অতি ক্ষুদ্রেরও ধারণ! হর না! যেমন 
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মহানের ধারণ! হয় না, তেখনি বিন্দুর ধারণা হয় না। (১) তাহা না হউক, আমার 
শ ক্ষুদ্র লোষ্্র নিক্ষেপে যে সমুদর সৌর নাক্ষত্র জগতের বেন্দ্রচ্যুতি হয়, তাহা 
গণিতবিজ্ঞান স্বীকার করিতে বাধ্য। 
ইহা! জড় জগতের কথা । জড়জীবের সকল কন্মে_আনাদের কায়িক বাচিক 
মানপিক সকল কর্ছ্দ সঙ্বন্ধেই এই কথা | চিন্তা জগতের-ভাব জগতেরও এই 
কথা । আমরা যে কোন চিন্ত। করি, যে কোন কথা বলি, তাঁহার ব্যক্ত বা অব্যক্ত 
শবতরগ্গ তাহার হুমা শক্তিতরঙ্গ সুক্ম ভাব জগতে থাকিয়া যার, তাহা বুঝি 
জগতের সর্বত্র ঘাত প্রাতিথাত করিতে থাকে, তাহা বুঝি হিরণ্যগর্ভে গিয়া মিশাইয়া 
যায়। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আনার অন্তরের নিভৃত কক্ষের একটা দামান্ত চিন্তা যে এমন 
করিয। সমজ্ত জগতকে আলেড়িত করিতে পারে, মমস্ত ভাব জগতে যে ধীরে 
ধীরে ক্রিয়। করিতে পারে, অথবা আমার সামান্য, বলে একটা ক্ষুদ্রাদপি শ্ুুদ্র লোস্ 
নিক্ষেপে সমস্ত জগৎ যে বিচলিত হইতে পারে, তাহা আমরা! ধারণ! করিতে পারি : 
না। জগতে প্রত্যেকের প্রতি কর্ষ্রে এইরণে সর্ব ঘাতগ্রতিঘাত, যোগবিয়োগ:. 
ব্যাপার চলিতে থাকে | বণিয়াছিত, প্রত্যেক পুর্ববর্তা ঘুহর্ভে জড়জীবজগত্তে 
প্রত্যেক এক, প্রত্যেক অন্যকে বেগ পরম্পর ঘাভ-,তিঘাত ত্যাগ গ্রহণ বর্্ব 
ঘুরা পরিবর্তিত করিরাছিল__গ্রত্যেক পরবর্থী মুহুর্তের জগত পুর্ববর্তা মুহুর্তের: ... 
নেই পরিবর্তন ছারা গটিত। এই রূপে সমুদয় জগৎ ক্স দার! তমপরিপত: ও 
হয়, কর্ম সঞ্চয়ে ক্রেমবিকা শিত 'হশ_কাল রেখার ত্রমে ত্রমে অগ্রসর হু 
অনস্ত অভীভ হইতে যা আসিয়া ও অনন্ত 898 দিকে চলিয়া যার।.. তী 





(১) বিন্দুর ধারণা হয় না। এইজন্য তদ্কে অনন্ত ও বিদুব বলে। আমরা 
যত ক্ষুদ্র অণুর ধারণ করিনা 1 কেন-_-অগুবীক্ষণে তাহাই কত বৃহৎ দেখার! যে. 
সামান্য কীটাণুকে ভাল অভূবীক্ষণেও স্পষ্ট দেখা ঘার না, তাহারও শরীরে কত 
যন্ত্র, তাহারও শরীরন্থষ্টিকৌশন কত অদ্ভুত, হারও শরীরের পরমাণু সংখ্যা 
কত অধিক! বছু নহে--এদন এককে স্পই ধারণ। করিতে গরিয়। আদাদের জান 
অবসম হইয়া পড়ে। আমরা যতই অণুর কষ্ঈনা করি_-দকলই ভাবিয়া! দেখিলে - 
বৃহৎ বলিয়া বুঝিতে পারি। একটা রেখাকে অনন্ত বার বিভ/গ করিতে করিতে, 
গিরাও যেখানে তাহা আর বিভক্ত হইতে পারে না__ব| যেখানে সে রেখা বিন্দুতে 
শেষ হইবে-__আমরা দে পধ্যন্ত কল্পনা করিতেও পারি না । 1087180]5 
805৮ এবং [08016] 90411- উভয়ই আমাদের ধারণার অতীত। 


১২৮ লমাজ ও তাহার আদর্প। 


কন্পতিত্ব বড়ই গহন_ বড় আশ্চর্য্য 1 এছলে সে পর তত্থের আলোচনায় পর 
. জন দাই ।) 
৬২ 
বুঝিবার আবন্তক নাই। জাবজগতের ত্যাগ গ্রহণাযরকষ কন্দে রি কথা আমরা তুঝিসে 
চেষ্টা করিতেছি । বলিয়াছি ত,*জীব যখন কোন কর্ম? করে, তখন হ কিছু গা 
করেনা হয় কিছু ভ্যাগ করে| বলিযছ তি সকল কন্ছে নয 
(কল শিভিন্ 


জগতের এই মহা কক্মতিহ্ব__কর্ছের এই অনন্ত ব্যাপক এহলে আনলো 








বদ্ধ থাকে | আই 


সমুরয় কঙ্মেই একের সহিভ অন্যের নানার 
সম্বন্ধ এলে কুঝিবার আবশ্যক নাই | বন্পেতি যে মুল কাপ শকতি (১), কঙ্ছেরি 


যে ধিভিন্ ব্যইকারণ (২), যে বিষযমম্পর্কজনিভ ইচ্যাপ্ধের আরশ, কক্মজিদির 
করণ উপাান অবিকতণ অস্থি 





০ 5 
কি] কাহস 


যাহা হেতু ব। আাশ্র্ন (৩), কম্মের যে কন্ছু। কণ্ছ 
ফারঘ, হাহা কথা এস্কলে উল্লেখেন আবন্তক নাত। আম! বেবল কলের বিরত 
ও কন? সম্বন্ধ, এবং কগ্মের দাতা গৃহীত। নঙ্্ধ, বা! খাহার জন্য বর্ন 
যাহাকে কর্ম সম্প্রধান কর/হ্য় তাহার মহিত কর্ডাঘ ও ককের অহ 
বুঝিভে চেষ্ট। করিব। কন্মের যে ব্যবহারিক কর্ড, মে স্বশক্ডি বলে বা এক 
বশে জানত ব। অজ্ঞানতঃ প্রত্বন্ত হইয়। কম করে। আর-_এক জনেয় উপর 
;*৬) কঙ্ছশীল, জার একজন (৯০) ) ক হত) 
ভিবশে যেন 








কম কত হয় একজন রর 
জীব বা. কণ্ড। স্বত্প্রবৃন্ত হইয। বা প্রকতিতলিভ হ্হ স্বার্থ 
নিজের হুখকর বিৰয় গ্রহণ ও ছুঃখকন বিষয় তগাগ করে, তেসনই পরাথবৃত্তিবখে 
পরের জন্য নিজের হুখকর বিষর ত্যাগ করে ঘা চঃখ্ফর বিষ গ্রহণ করে। 
জীব যখন ্বতঃপরতত্ত হইয়া বা প্রকৃতি পরিচালিভ হইয়। নিজের ও পরের জন্য 





(৯ প্রর্কতেঃ ক্রিগমাগনি গুনৈও কন্ধানি সব্দণঃ | 
অহঙ্কার বিশুাত্! কর্ভাহনিতি মন্যতে ॥ খীতা,-৩1২৭। 
কারধ্যতেহ্যবশঃ কর্ম সর্ব প্রকৃতিজৈশুপৈহ। শীতা৩ 181 
(২) পঞ্চৈতানি মহাবাহো কার।ণানি নিবোধ মে। 
অবিষ্ঠানং তগ। কর্তা করণঞ্চ পুথপ্থিধম্‌ ও 
বিবিধাশ্চ প্থকৃ চেষ্ট। দৈবকৈতবান্্ পঞ্চমমূ] গীতা,--১৮1:১৩-১৪। 
(৩) জানৎ জেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিবা কর্দচোদনা 1 
করণং কণ্ম কৃত্তেতি ত্রিবিধঃ কল্মসংগ্রহঃ ॥ গীত1,--১৮। ১৮1 


দ্বিতীয় অধ্যায় - ১২৯ 


ক্ধ করিতে জড়জগৎ্ হইতে বিষয় গ্রহণ করে, তবন বে কষ্ধে জীবজগতের লাভ 
হয়, জড়জগতের ক্ষতি হর্ব। আহার জড়জগৎ যখন জীবঞ্জগণ্। হইতে 
তাহার প্রাপ্য কর আদায় ক্ষরে১২-সে খন তাহার নিজের ক্ষতি পূরণ করিতে 
ধায়--জড় আল্মত্যাগ করিয়া! জীবকে যে শরীর দিয়াছে, তাহা পধ্যস্ত 'ফিরাইা 
অন্ত যায়. তখন জীবজগতের ক্ষতি হয়! টি | ্ 
কিন্তু এ নম্বন্ধে আরও কথা! আছে। এই ভাবে দেখিলে, ধর্স্স মাত্রেই এক দিক্ষে 
লাভ ও আর একদিকে ক্ষতি ছ্খ ঘে,__ব্যট্টিভাবে এই ভ্যাগগ্রহণাযক কম্ে একের 
ক্ষতি ও অপরের লাভ হয় বটে,__কিন্তু বলিয়া ও, সমগ্টিভাবে সেই লাভ ক্ষতি 
থাকে না। দে মহাশক্তির কোন ক্ষয় হয় লা, বরং কর্ম্মরূপে জগতে সে শক্তি- 
সঞ্চয়ে জগতের লাভ বা ভ্রমোন্নতি হয়] তবে সেই ক্রমোন্নতি জন্য পর পর নিষ্ব 
স্ষ্টির ক্ষতি করিয়৷ পর পর উচ্চ সৃষ্টির লাভ করিয়া দিতে হয়। জীবস্বের ক্রম- 
বিকাশ জনা জড়ত্বের ক্ষতি করিতে হয়| এই জীবস্বের ভ্রমবিকাশ জন্য এ 
প্রথিবীর উদ্দাম প্রাকৃত শক্কিলীলাকে উৎকট তাপাদির ক্রিয়াকে অভিভূত করিতে 
২র, পৃথিবীর দে গলিত তরল অপ্রিম্দ্র অবস্থাকে অতিভূত করিয়া শাস্ত শীতল 
কঠিন মেদ্দিনীরূপে পরিণত করিতে হয়। দেইরূপ উচ্চ প্রাণীজাতির বিকাশের 
জন্য পৃথিবীর উষ্ভিদ্জাতির ক্ষতি করিষ্ত হয়। পৃথিবীতে যখন মানবাদি উচ্চ 
জীনের আবির্ভাব ছিল না__তখন চারিদিকে ফে্দোর অরণ্যানী পরিব্যাপ্ত ছিল, 
এপন আর সে অরণ্যানী কচিৎ কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়] এখন পৃথিবী 
তাহার সেই উত্তিদ্অবারণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়া-তাহা মানুষার্দি উচ্চ জীবের 
বাসোপযোগী করিমা দিয়াছে, তাহার উত্ভিদ্‌কে মানুষদ্নের আহার ও অন্যরূপে 
ব্যবহারোগযোগী করিয়া দিয়াছে,_-তাহার জন়শকিকে উত্তিদকে ইতর জীবকে 
আন্ষের সহাল্্ূপে পরিণত করিয়াছে! তখন নে অরণ্যানী যে বৃহ্দাকার ম্যাফথ্‌ 
ম্যাস্তদনে পূর্ণ ছিল, দে ভীমকাষ জীবঙ্জাতির লোপ করিতে হইয়াছে |. বলিয়ছি 
ত, পৃথিবীতে বতই মনুব্যদ্বের ক্রমবিকাশ হইতেছে ততই সে মনুষ্যত্ব বিকাশে যে 
"অপর জীব বাধা দেয়--সে সব হিংস্র জীবের সংখ্যা ক্রমে হাল হত্যা যাউতেছে। 
উন্নত জনপদে ব্যাথ্থ দিংহাদি বা বিষধর সর্পাদি বড় দেখিতে পাওয়া যায় না! 
সেহন্ধপে যে দল পশুজাতি সগুষ্যের সহার_-হআাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। 
সনু মধ্যেও, উন্নত মনুষ্যহের ক্রিমবিকাশের জন্য, নিয় শ্রেণীর অসভ্য মনুষ্য- 


রানি 


১৩৪ সমাজ ও তাহার আদর্শ। 


লদাজের কুষশ: লোপ হইয়া যাইতেছে । জগত যে মহা শরকন্নত্ে গ্রধিত- 
প্রত্যেক ব্যষটি যে সমষ্টির অন্তর্গত--যে এক বিরাট সমাজের অঙ্গীতৃত,_ পরস্পর 
পরস্পরের সহায় হইয়া যে ক্রমোন্ধতির পথে পরিচালিত,_তাহাতে যাহারা বাধা 
দেয়, যাহারা জগতের মহাসঙ্গীতে, বিতন্ত্রী রূপে তাড্যমান হয় তাহাদের বিনাশই 
জগতের মহানিয়ম। অতএব িতবে এই লাত-ক্ষতি রূপ কর্দের সবার! জগষিতর 
ক্রমবিকাশ হইয়। থাকে 
৬৩। এই ক্রমবিকাশ নিয়মবশে ব্যষ্টি জীব সকলেই স্থার্থ ও পরার্থ বন্ধ 
" করিতে বাব্য। শ্বার্থকর্শে জীবের নিজের লাভ ও পরের ক্ষতি হয়, আর পরার্থ 
কর্মে তাহার নিজের ক্ষতি ও পরের লাত হয়। এই মতি লাভ সামন্ত করিবার 
জন্যই জীব স্বার্থ ও পরার্থ কর্ম করিতে বাধ্য। জীবের চৈতন্ত যতক্ষণ বিকাশিত 
বা জাগরিত না হয়, ততক্ষণ অজ্ঞানমোহে প্ররৃতিচালিত হইয়া জীব স্বার্থ ও 
পরাথ কন্ধম কর। পরে যখন চৈতন্ত' বিকাশিত হয়, তখন জীব তাহার সন্ধীর্ণ 
জ্ঞানবলে নিজের লাভ মাত্র বুঝিয়া লইয়া--নিজের সুখকর বিষয় অর্জন ও 
দুখঃকর বিষয় পরিহার জন্ত কন্মে প্রেরিতুহয়। তথন জীবটৈতন্ত তাহার স্বার্থ 
গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে বঙ্গিয়া, জীব পরের হৃখ হঃখ বুঝে না, নিজের সুখের 
জন্ত পরকে দুঃখ দিতে ঝা নিজের রাতের জন্য পরের ক্ষতি করিতে কণ্ঠির 
হয়না, সেখানে সে পরের লান্ের জন্য নিজের ক্ষতি, করিতে “ছুতেই বৃত্ত 
হয়না! ক্রমে জ্ঞানবলে জীবের এই স্বাথ গণী বিস্তৃত :...৩ থাকে । ক্রমে 
জীব মমতার মোহে সম্তানকে আপনার ভাবিতে শিশ্ষ/ করিয়া সম্তনাথ কর্মকৈ 
সবার্থকর্্ব মনে করে। তাহার পর আরও প্রক্রতির আপুরণে সহানুভূতি বশে 
মানুষ যতদূর পর্য্যস্ত যে যে পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে, নে পর্যস্ত স্থাথ 
কর্ম ভাবিয়া সেই দেই পরের জন্য কর্র করিতে পারে। আমরা পূর্বে প্রকৃতির 
অদ্ভুত কৌশলে স্বার্থ কন্ষে'র সহিত পরার্থ কন্মে'র আশ্চর্য স্সিলন বা সাফজন্তের 
কথা উল্লেখ করিয়াছি। জ্ঞার্ীীযতই বিকাশিত হইতে থাকে, পরাখবৃন্তি সহাহ- 
ভৃতি প্রদ্ৃতির বতই বিকাশ হয়, ততই দে সামনের বৃদ্ধি হয়। কিন্তু হে পর্যস্ত 
আমরা যে যে পরকে পর ভাবি, যে যে পরের সহিত আমাদের সহানুভূতি না হয়, 
সে পরাস্ত সে পরের ন্ট কম্ম করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। পরকে পর 
ভাবিয়া সেচ্ছায় সাধারণ জীব পরার্স কর্ম করিতে ঢাছছে না। কেন না সে পরার্থ 


রঙ 


িতীয ধায় ১৩১ 


কক ্বার্থকপ্ম না ভাবিলে জীব পরার্থ কর্ধে ষি বোধ, করে, হাত হ্খ 
পান্ধনা। অতএব যে নিজের ব্যক্তিগত হুখ চাহে, সার্থ চাহে, . লু পরকে গজ গজ 
ভাবিয়-_শ্বতঃগরৃত্ত হয় পার্থ কর করিতে পারে না। 
কিনতু জীবের পরাণ ক না রিও চলে দা। জীব নিজের বি পোহণ 
ও রক্ষার জন্ত পরের নিকট হইতে যাহা গ্রহণ কার, তাহা পরাথ ত্যাগ করিতে 
বাধ্য-_পরকে তাহা “কড়া ্রাস্তিতে' বুঝাইয়া দিতে বাধ্য। কাজেই যেখানে জীবের 
জ্ঞান বিকাশ হইছে__যেখানে জীব নিজের হুথ চুঃখ বুঝিয়া, কেবল স্বার্থ কর, 
মাত্র করিতে স্থেচছায় প্রবৃত, যেখানে জীব কেঁথল আপনার গগ্ডাই বুঝিয়া লইতে 
ব্যস্ত, পরের নিফট যাহা খণ করিয়াছে তাহা দিষ্জে চাহে না, সেইন্থলেই প্রকৃতি 
বাধ্য করিয়া জীবকে পরাথ কর্ম করান। আর দেইস্থলে দিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
বাধ্য হইয়া পরাথ কর্মী করিতে গিয়া জীব ছুখ পায়| জীব ইচ্ছা করিয়া সহজ- 
জ্ঞান চাণিত হইয়া পরার্থ আত্মবিসঙ্জন করিতে পারে না। জীব পরের খান 
হইবার জন্ত ইচ্ছা করিয়া জীবন ত্যাগ করিতে চাহে না। জীব জড়প্রক্কৃতির 
নিকট নিঞ্জ শরীরগঠনোপযোগী যে উপকরণ লইয়াছে, তাহ! আর সে প্রক্কতিকে 
ফিরাইয়! দিতে চাহে না। সুতরাং সে অবস্থায় প্রক্কতি জীবকে বাধ্য কিয় পরার্থ 
কনর প্রেরণ করেন, অথবা পরার্থ কম্ম“সহ করিতে বাধ্য করেন, পরাথে শরীর 
পর্ধ্যস্ত দিতে বাধ্য করেন, জীবশরীরকেও অন্ত জড় ও জীবশরীরের থাস্তরূপে 
পরিণত করিতে বাধ্য করেন । তাছাতেই জীব ছঃখ পায়। আর হ্ৃধু যে জীব অনি- 
চছায় বাধ্য হইয় পরাথ কণ্ করে বলিয়া! ভঃখ পায়, তাহা নহে। -.জীব স্বার্থচালিত 
হইয়া কর্ম করিতে গিয়াও ছুঃখ পায়। জীব যখন নিজের-_ও সহানুভূতিবলে 
পরের- স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অন্য পরের নিকট তাহার প্রেয় বিষয় গ্রহণ করিতে যাক, 
নিজের হখের জন্ত পরকে চঃখ দিতে যায়, তখন সে পর তাহার সে কর্মে বাধ! 
দেয়। স্বার্চালিত জীব স্বাথে ত্যাগগ্রহণ কর্টে পর কর্তৃক যে বাধ! প্রাপ্ত 
হয়, তাহাতে দে ভুঃখ পায়। সে কন্মেলে নিজে ঢুঃখ পায়, পরকেও চুঃখ দেয় 
আর যখন মানুষ পর হইতে এই রূপ বাধা পায়, তখন লে পরের প্রতি তাহার 
ক্রোধ হয়। তাহার হিংসাদি কুপ্রবৃত্তির বিকাশ হয়। কাজেই বাধা দুর করিয়। 
লে কর্তে সফলতা লাভ করিলেও মানুষের প্রকৃতি ত্রমে কলুধিত হওয়ায় পরিণামে 
তাহার ক্ষতি হয়| প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিভা আছে বনির্াছি | প্রতি 





১৩২ সমাজ ও তাহার স্সাদ্শ। 


বর্দের প্রতিজিয় মানুষের অন্তরে সংস্কাররূপে সঞ্চিত হয়। এই" কু-সংন্ারষ্জ 
কুপরবৃত্তি_-আমাদের 'পরিণামে ঢাখের কারণ. এ্রূপে স্বার্থ কর্মে আপাতত: 
পরের ক্ষতি করিয়া লাভ করিতে পারিলেও পরিণামে আমাদের ক্ষতি হয়। শ্বাথ- 
বর্ম মাত্রেই ভাই পরিপাষ দুঃখজনক । এনে কর্মকল দুঃপ | জার যে হেচ্ছার 
ুপ্রক্লতিবলে পরার্থ কর্মী করিয় আপাততঃ নিজের ক্ষতি করে--পে কম আপাত- 
ভুঃখকর হইলেও সেরূপ কন্ম করিতে করিতেই সেতীহা হইতে আনন্দ গায়, আর 
তাহাতে যে কুসংস্কার উৎপন্ন হয়, তাহাতে পরিণামে তাহার লাভ হয়। এ 
অর্থে কন্ধনাত্রেই দুখকর,--কথমান্রেত ছঃখজভিত। অতএব কর্াহেতু জীবে 
অবস্ঠস্তাবী। যতদিন জীব সহজ বা সদদীর্ঘ জ্ঞানবশে শুদ্র স্বাথ চালিত. হয়, 
ধহদ্দিন মানুষ কেবল নিজের লাভ ক্ষতি হিসাৰ করি কর্ম করিতে চাহে, ফতদিন 
জীব যে পরের জন্য কর্' করিতে বাধ্য হয_সে পরকে আপনার করিয়া লইত্তে 
ন। পারে, পরার্থ কম্ধকে স্বার্থ কন্ম মনে করিতে না পারে, শরার্থ কর্খুকে স্বার্থ কর্ছ/ 
সনে করিয়া না হুণ পায়, ভতদিন জীবে অবস্তাবী। মানুষ যতদিন কষ 
ব্যক্তিগন্ত স্বার্থগিণিত হইবে, পরকে গর ভাবিয়া পরার্থ কর্মীকে আপনার 
কর্ম স্বার্থ কঙ্ম--নিজ হুখকর কর্--মনে করিতে না পারিবে, পরের মঙ্গলের 
জন্য নিজত্ব বিসর্জন দিয় সমুদয় কর্মবৃত্তিকে পরার্থ পরিচালিত করিতে না গান্ধি, 
গয়েজন হইলে পরার্থ শরীর ত্যাগ পর্য্যস্ত স্বার্থ কর্ম ভাবিহে না শিখিবে- যতর্দিন 
মানুষ নিজের স্বরূপ-_সুখচঃের স্বরূপ না কুঝিবে, যতদিন ছানা জগতের এই 
মহা কন্ষচক্র ধারণ! করিতে না পারিবে, ততদ্দিন তাহার ছুঃখধ অব্স্তাবী। 
ততদিন সে ছুখ মোহে অভিভূত হইয়া,' প্ররুতির করুণা মমতার. কথা, তাহার 
শরীর গঠন- রক্ষা, ও পোষণের জন্য প্ররুতির নিয়ত চেষ্টার কথা, তাহার জন্য 
অপরের ত্যাগের কথা ভুলিয়া গিয়া সে. প্ীর্কতিকে অভিদম্পাভ করিবে, নিজের 
আনুষ্টকে-বিধাতাকে,মোষ শবে! 
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. অমঙ্গলবাদ,--ত্যু অমঙ্গল নহে,_ঢখ.অমঙ্গল নহে,-- জাড়ে ও নিয়্ীবে। '* 
. ছুঃখবোধ নাই, জ্ঞানবিকাশে ক্ঃখবাধের "বিকাশ 
আমাদের শারীরিক. ছুখবোধের গয়োজন। 


৬৪।" এই দারুণ তুঃখ মোহে পড়িয়া! গ্ররুতিকে মাতৃরূপা মমতাময়ী বলত 
আমাদের অনেকের ইচ্ছ! হয় না। এই যেএক জীব আর এক জীবের খাদ্য 
রূপে নিজ শরীর বিসর্জন দিতেছে-_-&ই যে এক জীব নিতাপ্ত অনিচ্ছা সত্বেও 
পরার্থ আত্মত্যাগ বা আখুষবসর্জন করিয়া নিজের ক্ষতি করিতে বাধ্য হইতেও,-. 
আছ যে জীব-_জড়ের অন্ত্যাটারে কত রেপভোগ করিতেছে, শরীর পর্্ত উৎসর্গ 
ঝরিতেছে,_এই যে জগতে চারিদিকে জীবহিংসা প্রাধীহত্যা ব্যাপার নিয়ত চলি- 
তেছেত_.এই যে জীব দুঃখ জরা" ব্যাধি গৃত্ুতে নিয়ত জি হঈতেছে,_ইহাতে 
নিদারণ প্রক্কতির নিশ্মমতাঁর কথা, অযথা 'অপব্যয়' বা অপব্যবহারের কথা” তাহার 
নহা ধ্বংশলালার কথা আমাদের মহজেই মনে হয়। শিশুর অকাল' হত্যুতে, হুবক- 
ধুবতীর অসময় মৃত্যুতে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর বা কর্মীর শক্তির পূর্ণাবকাশের পুর্বে 
ত্যুতে, ঝাটকা অগ্র[ৃৎপাৎ মহামারি প্র্ৃতি আধিভৌতিঝ কারণে সমগ্র জনপদের 
ধ্বংশে, আধ্যাম্তমিক আধিদৈবিক বা আধিতৌতিক নানা কারণে টু ক্লেশ উৎপরী 
হইয়। তাহা ছারা আমাদের জ্ঞান ও কর্মশক্তি এরূপ অভিভূত হওয়াতে,_-আমরা 
প্রকৃতির অপর প্রস্কৃতির অন্ধ শুকর অন্ধ ক্রিয়া তাহার জড় 'কজনা করি” 
আমর! জগতে সর্ফত্র হত ও নৃত্ুর রাক্ষসী লীলা, শ্ীবতিংলাৰ পৈশাচিক ব্যাপার; 
চখে ক্লেশের তৈরব অত্যাচার, ভীবমুণ্মালিনী কালিশক্কির নিদারুণ নৃভ্য) নিশমি 
এরি * ্্টিদাণ জলা, “ভাঙ্গগড়ী” কাজ: সবর দেখিছী থাকি: পিয়া 


১৩৪ লমাজ ও তাহার আমন, 


অকুতিকে . জড় মর্নাশী.. বলিয়া মামাদেন্র. মনে, হয়।.. আমাদের মনে হয়_যেন 
প্রকৃতির সঙ্গে--জগতের সঙ্গে আমাদের চির বিরোধ, যেন আমদের .নিস্পেষিত 
করিবার জন্ত জগতের স্থ্টি হইয়াছে, যেন আমাদের চির চঃখসাগরে যন্ত্রণার ঘোর 
নরকে চির নিমগ্র রাখিবার ব্বন্তই সংসারের স্থ্টি হইয়াছে । . তখন সমস্ত জগহ্টাকে 
বড় বেদুর্রা বোধ হয়--তখন জগতের মহালঙ্গীতের নেই মহাতান আমরা শুনিতে 
পাই না। তখন আমরা সে মহাষঙ্গীতের মহ! একতানের নুর হইতে বেসুর! বাধা 
ছারের মত হুইয়া পড়ি--বিরাট জগতের মধ্যে একটা অবাধ্য অণু (810৫ 
5801) হইয়। পড়ি! . তখন হতাশ হইয়া জীবনব্যাপী বিষাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, 
দ্বাুণ স্বার্থপর হইয়। নিম্ধর্ম হইয়া আপনাকে বাচাইবার জন্ঠ,_সে মহা ঘুর্ণাপাক 
হইতে আপনাকে রক্ষ। করিবার জন্য, পরের সঙ্গে সমুদায় জগতের সঙ্গে সংগ্রাম 
করিতে আমরা প্রস্তুত হই। সে অবস্থায় চৈতন্তরূপিনী মাতৃরূপা আদ্যাশক্তির 
তন্ব আমর! ধারণা করিতে পারি না। এক জীব যখন আত্মরক্ষার জন্য আর এক 
জীবকে নষ্ট করে, বিশেষতঃ যখন খাদ্যের জন্ত এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে হত্যা 
করে, যখন টারিদিকে দেখা যায় জীব জীবহিংসা করে,_-তখন মাতৃরূপা প্রকৃতির 
কথা ভূলিয়! গিয়া 'ক্কৃতিকে রাগসী বলিয়া আমাদের মল্পে হয়। এই যে জগতে 
মর্ধজ্র অর মৃত্যুর লীলা দেখিতেছি, এই যে জীব মধ্যে সর্ধারর মারামারি, কাটাকাটি 
খাওয়াখায়ি দেখিতেছি, এই যে ইতরজীব মধ্যে, মানুষের মধ্যে চারিদিকে যুদ্ধ 
বিগ্রহ হত্যাব্যাপার দেখিতেস্থি,--এই যে সর্ধজীীবকে জীবন” মে নিয়ত ব্যতি- 
ব্যস্ত দেখিতেছি, আত্মরক্ষাথ সর্বজীবকে ত্রাহি ত্রাহি করিতে দেখিতেছি, এক জীব 
তাহার জীবন রক্ষার জন্ত-_আহীয় সংগ্রহ জন্য লক্ষ লক্ষ অপর জীবকে নষ্ট করিতেছে 
দেখিতেছি--এই কি জগতে মহামাতৃশক্তির ক্রিয়া! এই যে জগতে কেবল 
ছুঃধ, কেবল ফ্রেশ, ফেবল ব্যাধি, কেবল অস্থিরতা নম্বরত| অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি, 
দেখিয়া জগৎকে চঃখময় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি, অমঙ্গলবাদে উপনীত হইতে বাধ্য 
হুইতেছি, তথাপি কি প্রক্কতিকে মমতাময়ী মাতৃরূপিণী বলিব? সমন্তা, বড় কঠিন । 
যাহার! শিবম মঙ্গলমনত্ের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, যাহারা করণাময়ী মহা- 
্রক্কতির ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন, জগতের ক্রমোন্সতিতত্ব মহাবিকাশতত্থ বুঝিয়া- 
ছেন, তাহার] ইছার উত্তর দিতে. পায়েন | আমরা চৈতন্তরূপিনী মহাপ্রকতির 
মাপা বিকাশ, জড় জগতের রক্ষা ও  উদ্নতির প্রযয্ু_বুবিতে পারি না। 
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কিন্তু মে আমাদের দর্টির অভাব জন্য, যে ব্য হয় অঃ কো 
সঞ্চয় হয় তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না_এই জগ্ঠ,' দুধ ছঁখের প্রত 
তথ আমরা ধুঝিস্তে পারি না__এই জন্য, অনস্তের অ্ীমের প্রকৃত স্বরূপ জীমরা 
ঘুষিতে পারি না-ই জনতা, অনস্তময়ের জনপথ হেতু অনস্ত অপু হইতে মাসের 
ও অপূর্ণ ২ইতে পূর্ণ্তেট অনস্তরূপে বিকাশ ও অনন্ত পরিণতির মহাতত্ব আগতে 
মহা ব্রমবিজাশতত্ব আমর। সম্যক্‌ ধারণা করিতে পারি না এই জন্ত। 

৩৫। কিন্তু লে বিরাট তব ধারণা করিতে না পারিলেও, জগতের ক 
বিকাশের জন্ত--জীবের ভ্রেমোক্টতি জন্য প্রক্কাতির মহাকর্দাতত--সে মহাত্যাগ 
তত্ব আদরা কতকটা ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়ান্থি। সেই প্রক্কতির মহাশক্তিতে 
জীবপ্রকূতির ক্রমআপুরণ হইয়া জীবত্বের কিরূপে ক্রমধ্র্লাশ হয়, পুর্বে তাহার 
আভাব পাওয়া গিযান্ছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সমষ্টিতাবে দেখিলে, 
পেই মাতৃরূপা মহাপ্রক্কতির ফোথাও অপব্যয় মাই। আমাদের সীমাবন্ধ দৃষ্টিতে 
আমর! সন্যকু দেখিতে পাই না বলিয়া, জামরা অনেক স্থলে প্র্কৃতির অপব্যয়ের 
থা মনে করি। অনেক ইতর জীবজাতির ব,।ক্তরদ্ণ সন্ধে ৩ 1৩ ₹-চ্ছিল্য 
বা হুবনোবস্তের অভাব দেখিণ। আমরা প্রকৃতি র অগবায় বা অক্ষমতা মনে করি । 
কিন্তু প্রকৃতগঙ্গে মেবূপ অপব্যয় নাই। বলিয়াহ্ছি ত, একগ্থানে খাহা অপব্যয় 
মনে হয়, তাহ! অন্যস্থানে অন্যরূপে সঞ্চিত হয়। জামরা তাহা বুঝি না, তাই 
প্রকৃতির অপব্যয় মনে করি। বাস্তবিক যাহা সং তাহা কখন অসং হইতে পারে 
না! এই যে এক জীব আর এক জীবের অল্প হুইয়া আত্মবিসর্ঞম হনে 
বলিয়াছি, কিন্তু তাহাতে সে জীবের অত্যন্ত ধ্বংশ হয় না । ভাহাতে পারষাধিক 
ভাবে সে জীবের মৃত্যু হয় না? জৈবশক্তি খন বাহ্‌ স্থৃল জড়ের সহি সম্পর্ধ 
ত্যাগ করে, ক্রিয়াপ্রতিত্রিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া স্থল জড়শরীর ত্যাগ করিয়া, 
হুক্ষ জড়ের আশ্রয় গ্রহণ করে,__-অথবা প্রাগশক্তির অন্ত বিশেষ বিকাশের সহিত 
সন্সিলিত হয়, তখন জীবের ব্যবহারিক মৃত্যু হয় মাত্র। কআমরা পূর্বে, বলিয়ান্ছি 
যে, জীবের জন্মাস্তর আছে,__জীবের ক্রমোক্গতি আহে । জীবকে শুতম জীবানু 
হইতে আরম্ত করিয় নানাজাতীয় জীবন্তর অতিক্রষ করিয়া পূর্ণদ্বের দিকে অগ্রসর 
হইতে হয়। হৃতরাং এক জীব আর এক জীবের খাদ্যরপেই তাহার" জীবন 
উতস্গ করুক্‌, *অথক! শ্বাতাবিক নিয়মে বরীক্ালে মৃত্যুযুখে পতিত হউক, সে 


৮৩০ সমাজ গু তাহার আদ । 

ছৃক্যুনে জীবের অত্যন্ত ধ্বংশ হয় না, তাহার প্রাণশক্রির লয় হয় না, অপবা মিষ্নঙর 
জড়শক্তিতে: পরিগন্ি হয না তাহাতে মে জীবের পরকালে ক্রেমোন্নতিতে ফোন 
বাধা হ্যা) এ জগতে উগীবনীশক্কির কোন-ধ্বংশ, হয়. না |: জগতে” পাশ 
শক্তির (189 এর) ক্কোল হাস বৃদ্ধি নাই, জোদ' গ্সপঢন্থ উপচয় নাই-_কোন ধ্বংশ 
লাই: যেনন জন্তুপরনাপু বা জড়শক্তির কোন ধ্বংশ' নাহ, একাহা রূপান্তরিত হয 
মাত্র--তেমনই লৈবশক্কিন্ও কোন ধ্বংশ লাই, তাহা রূপান্তরিত হয় মাত্র। 
কিন্তু রপাস্তরিত হছটলেও, 'তাহ। কথন স্থূল জড়শক্কিতে পরিণত হয় না। সেইরূপ 
সুপ জড়শক্তিও কখন প্রাণশক্তিতে পরিণত হইতে পারে না (১)। পরাঞ্জকৃতি 
কখন অপরা প্রকৃতিতে পরিণত হয় না। স্বয়ং ব্রঞ্ধপ্রক্কতি, আমাদের মধ্যে 
সব্ধন্ীৰ মধ্যে গ্রাণশক্ক্ধপে অবস্থিত খাকেন | তাই প্রাণ_-ব্রক্ম। তাই 
ভগবানই সর্ককৃভের জীবন। (২) এই প্রাণশক্জি শিত্য-_ এজন্য মৃত্যু নাই। 
হাতে প্রাথশক্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর হয় যাত্র। একক্সপে একগ্বানে এই 


6১) পাশ্চাত্য পর্ডিতগণ জন্াস্তর স্বীকার না করিলেও গ্রাণশক্তির নিতার 
ইঙ্গিতে স্বীকার করিয়াছেন । কোন প্রসিদ্ধ পেখক বলিয়াছেন) 

4100)0 800777 00860 06115108000 001010 001 10 নি)দো, 
)0:62115015 09770155010 17008 11019 09.81%675 00348780170 35 
7) 10608071300 01) ০৮০7 111 0877175130 08071 07)000210 0101) 
6২0০7000718, [0155 050980710৮0) চো 091 056105 
২1099010508. 131920)00৯1৯5 0৮ 10 0], 00711 ৪ ৮1৫00110758 
ম1011 10 11019 170 80976 7 0১. * *.19018]] 5 
5০200119489 :3955 1 06) টম, 530 ৯1098 08 1005৮০০0782 ৫ম 
77001111097) 08519 00৩ 0৮00৮ 116 £। ০ পথ) 1105 
৪২০৮ 200008:৬17019101010770% 92 27069001618 

|. 1)7910707100018--5815420746-05 81165702748! 07০717, 0, 68. 
. . আধুনিক রাসায়ণ শাঙ্ভ্ঞ পণ্ডিত জৈবশক্কির নিত্যত্ব ও জড়শক্তিতে তাহার 
অপারিণামিজ স্বীকার করিয়াছেন | রাসায়পবিষ্ঠাবলে এপর্য্যস্ত কেহ 47017 
8516 জড় হইতে 0৮70 জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই | খে 
স্থানে পারিম্মাছেন বলিয়। স্পর্ধা করেন, সে চ্ছলে উচ্চতর জৈবপদার্থের বিশ্লেষণে 
নিষ্ শ্রেণীর জৈব পদার্থের পরিণতি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। .উচ্চতর জীবনী 
শক্তিবলে যে দেহ সূংগঞ্জিত হয়, হৃতুযুর প্র তাহার বিশ্লেষণে তাহা হইতে. নানা 
শর জৈব পঙাথের উৎ্পক্তি হয অহা নানা শু জীবামূর .বংশবৃদ্দির ভুমি 
জূপে পরিণত হয়। রঃ 

'€) 'জীবনং সর্ধতূতিযু (১-লীহা৭ | ৯ 


সঃ ন্যায় । রর ১৩ 
প্রাশক্তির ধ্বংশ বোঁধ হয়-_সৃত্াতে ভাহার বিনাশ অনুদিত হাঃ, কিন্তু আন্যছিকে 
অন্যরূপে ভাহারই' আবিষ্ভাব হয়। এইজন্য. ওক জীব খ্বপ্র জীবকে খানকে পু 
গ্রহণ কর্গিলে, তাহার জীবনীশক্তিগড কতক অংশে প্রহ্ণ করে- আত্মসাৎ করি, . 
লয়। অথবা অন্য আন্যরপে লেই জীবনীশক্িা আবির্ভাব হয়।:৫১)'. :77৮ 

[ কিন্তু “জীবেনর মৃত্যু নাই-_মন্মাস্তর আছে”-_একথা জনেকে স্বীকার করেন 
না। তাহারা মুতে জীবদ্বের অন্ত্যস্ত ধ্বংশ সিল্ধাস্ত করেন। জ্ঞানের অধিকাশিত 
অবস্থায়, মানুষ মতের অসৎ পরিণাম স্বীকার করে,_-জড়জীবের. ধ্বংশ বা! অত্যন্ত* 
লয় দিদ্ধান্ত করে। তবে অসত্য অশিক্ষিত মানুষ ওসকুধন কখন অত্যন্ত ধবংশের ধারণা 
করিতে গিয়া, যখন তাহা জ্ঞানের শ্বতাববশে ধারণা করিতে পারে না,-অথবা 
ধখন মৃত্যুতে আত্মীমের অত্যস্তলয়কল্পনা কষ্টকর হয,_তখন পরলোকে বিশ্বাল করে। 
এজন্ত অনেক অসভ্য সমাজেও প্রেতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ 
দে স্পষ্ট ধারণার চেষ্টা না করিয়া অস্পষ্ট ভাবে--জড় ও জীবের স্থৃষ্টলর কল্পন! 
করে ;_এ যে বর্তিকা জলিয়া জলিয়৷ ক্ষয় হইতেছে-_মে জয়ে উহার ধ্বংশ হয়-- 
মনে করে| ' ক্রমে জড় পত্বন্ধে সে ভ্রম বিজ্ঞান ঘুচাইয়া দেয় | বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত 
করে যে জড় নিত্য--মৌলিক পদার্থের ধ্বংশ নাই | এমন কি যে ক্ষুত্র জল-অণু+ 
এক অবশ্থ। হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, এক দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক নংঘোগ্ে 
মংঘুক্ত থাকিয়--আবার বিষুক্ত হইয়া অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইডেছে___ডাঁছারও 
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(১) এহ প্রাণশকিতব হাবীরট শেলগারপরস্ৃতি আধুনিক জীববিজ্ঞানবিদ্‌ 
পপ্ডিতগণ কতকটা বুঝিতে আর্ত করিয়ান্ছেন। পপ্ডিত হার্বার্ট ম্পেন্সারেন্ধ মতে,__ 
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কিন্তু হার্ট স্পেন্সার কেবল প্রাণকাধ্যের ক্ষথা ঝলিয়ছেন, তাহাও আংশিক 
মাত্র। তিনি মুল গ্রাণশক্তির তত্ব বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা! করেন নাই। 

পূর্বে পাশ্চাত্য পর্ভিতগণ জীবনীশক্তি (বা ৮185] 0706) ও তাহার সহিত 
জড়শক্তির (1১158102] 20:09 এর) পার্থক্য স্বীকার করিতেন । জড়বাদী পণ্ডিত 
গণ মে" পার্থক্য দুর করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াও লফল হুন নাই”_জৈবশক্তি 
ব্যতীত জীবের জন্ম দিঙ্গাস্ত করিতে পারেন নাই, তাহা পূর্বে উল্লেখ ফরিয়াছি। 
তাই কোন কোন পাশ্চাত্য আত্মতঞ্থবিদ্‌ পণ্ডিত শ জীবতত্ববিদ পণ্ডিত জাবার পে 
উদ শক্তির মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করিরাছেন। 

৯৮ 


১৩৮, সমাজি ও তাহার ঝস্ 1 


সহজে বিশ্রেষ হয় না। জড়শক্তিরও ধ্বংশ নাই। জৈবশক্তি যে জড়শঞ্জি বা 
রাসায়নিক সংযোগশক্তি হইতে সৃষ্টি হয় না__তাহাও বিজ্ঞন স্থির করিয়াছে। 
জীবন যে জড়ের বিশেষ ধশ্দ বা সংযোগফল নহে, তাহা বিজ্ঞান বুঝিয়াছে। 
তথাপি কথ! উঠে যে, যখন জড়-স্তাধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না, আর যখন 
জড়শরীরই জৈবশক্তি বিকাশের ভূমি, তধন অবশ্তই জড়শরীর প্বংশে জীবন্বের 
২শ কা জড়পরিপতি হয়। একথা এক অর্ধে সত্য। কিন্তু জড় ভইরূপ-_ স্থল 
"ও হুগ্্ | স্ুপ্ন আকাশের (1)7,০7 এর) ক্রিয়া বিজ্ঞান দেখাইয়। দেয়। শরীফে 
ধাতব তারের মধ্যে দিয়া তাড়িত শৃক্তি নিমেষ মধ্যে সহআ্র যোজন পথ পরিচালিত 
হইতেছে--অথচ এ তারের কোন বাহা পরিবর্তন লঙ্ষিত হয় না,_-সে পরিচালন 
ক্রিয়ার সুল--সেই তারের অন্তর্দত আকাশ। সর্বগত আকাশেই সুক্পশন্তির 
ত্রিয় হইয়। থাকে। জড়শরীর **.- শরীরান্থর্দত সে সুক্মআকাশের বা সুক্ষ 
জড়ের কোন ধ্বংশ হ্ুক্প না । অতএব এই সুক্মা জড় আমাদের গ্রাঁণাদি শক্তির 
আধার হইলে, মৃত্যুতে বা জড়শক্গীর নাখে তাহার নাশ হয না_-এ কথার আর 
আপদ্ি থাকিতে পারে না।? - 

৩১। বাস্তবিক; পারদার্থিক ভাষে বোথান্ ধ্বংশ নাই । কোথাও জয় নাই) 
আমরা বলিয়ছি যে, জগতে এক মহা ত্যাগ-প্রহণের লীলা, স্থষ্টি-ধ্বংশের লীলা, 
ব্যয়-সঞ্চয়ের লীলা নিন্নত চলিতেছে । যে মহাঁশক্তি বলে এই মহাক্রিরা সংদার্ধিত 
হইতেছে, দেই কালশক্তি নিত্য-_অক্ষয়। দে শক্তির কখন ত্রাসবৃদ্ধি নাই। জড় 
শক্তি বল, প্রাণশক্তি বল, মানসশক্তি বল, জ্নিপক্তি বল--কিছুরই ধ্বংশ নাই! 
আছে-_কেবল রূপান্তর, কেবল কালে পরিবর্ভন। এই যে এ পৃথিবীতে আজ আমরা 
নানাজাতীয় জীব দেখিতেছি, শত বৎসর পরে বোধ হয় ইহার একটাও জীবিত 
থাকিবে না। এই যে এখন এ পৃথিবীতে দেড় শত কোটা মানুষ বাস করিতেছে__ 
প্রায় শত বদর পরে ইহাদের একজনও থাকিবে লা। কিন্তু কোথায় যাইবে ? ইহা- 
দের সমষ্টি জীবনীশক্কি বা সমষ্টি প্রাণশক্তি, সমষ্টি কর্ধশক্তি, সমষ্টি জ্ঞানশক্তি-_ 
কোথান্ যাইবে? জগতের অলঙ্গ্য নিয়মে ইহার কিছুই ধ্বংশ হইবে লা, কিছুই ক্ষ 
ইইবে না| ইহীর কতক এ পৃথিবীতে থাকিয়া যাইবে_-কতক এই জনস্ত জগতের 
এশা কোথাও টপিয়। যাইবে । আর এককূপে কোথাও তাহার আবির্ভাব হষ্ঠকে 
আন শে শক্কি এখানে থাকিয়া মাইবে, ও যে শক্তি জগতের অন্ত কোন স্থান হহন্তে 


তীর অধ্যায়। ৯৩৯ 


এখানে আগিবে, তাহা হইতে আর একদল জীক_আর একদল মানুষ লেই 
শতবর্ধ পরে এ পৃথিবী অধিকার করিবে । বলিয়াছি ত, জগতে নুতন স্থস্টি নাই । 
জগতে যেমন কিছুরই ধ্বংশ নাই, তেমনই জগতে কিছুরই নুতন স্ষষ্রি, হয় ন1 
আমর। জগতে রূপান্তর কল্পনা ব| ধারণা করিতে পারি, কিন্তু কিছুরই অত্যন্ত 
দ্বংশ বা শৃন্ত হইতে আবির্ভাব কল্পনা করিতে পারি না । আবার যেমন কিছুরই 
ধ্বংশ নাহি, তেমনই বলিয়াছি ত, প্রকৃতির কোথাও অপব্যর় নাই । এজন্ত 
উচ্চ জীবরূপী পরাপ্রকতি-__জীবের প্রাষ্কর মন বুদ্ধি শষ্ট্ি--কখন নিম্ন অপরা 
জড়প্রকুতিতে বা জড়শক্তিতে পরিণত হয় না ।. জড় জীবত্বের বিস্তাশে সহার 
হয় জীবত্ব ধ্বংশ করিতে পারে না- প্রাণশক্তিকে নিম্ন জড়শক্তিতে পরিণত 
করিয়া লইতে পারে না। কেন না জড়শক্তি কখন জৈবশক্তিরূপে পরিপ্তুত হয় 
না। জড় ও জীব মব্যে দে আদানপ্রদান ব্যবস্থিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে 
নির্শলজ্ঞানে যাহা! স্বতঃসিদ্ধ, গ্রমাণজ্জ বিজ্ঞানবলেও আমর! সেই .দিদ্ধান্তেই উপ- 
নীত হই। অতএক জগতে পারমাথিক ভাবে সমষ্টি লয় নাই, ইহ! সত্য, . এজন্র' 
আমরা বলিতে পারি যে, শত বৎসর পরে যেসব নুতন মানুষ বা নূতন জীব__-এ 
পৃথিবী অধিকার করিবে, তাহা নুতন স্থষ্টি নছে। তাহা পুরূতন্। তাহাও 
অতীতের সমস্রীক্কত জীবস্ত্বের তৎকালীন বিশেষ বা ব্যষ্টি বিকাশ মাত্র. তাহা 
একস্থানের বা এককালের জৈবশৃক্তি, আর একম্থানে ব আর এককালে বিশেষ 
আবিরাব মাত্র। এইরূপে ষেকোন দৌর ঝা নাক্ষত্র জগতের যে কোন পৃথিবী 
বা গ্রহ উপগ্রহ যখন কঠিন শীতল হইফ। জীবের ঝাদোপযোগী হয়, তখন কোল 
দর সৌর মণ্ডল হইতে জৈরশক্তি আসিক্জ! সেখানে স্থলশরীর . গ্রহণ করিয়া 
জীবত্বের ক্রমবিকাশ করিতে থাকে |. এই জৈবশক্কি নিত্য। আহা ভগবানের 
পরাপ্রক্কতি। তাহার স্থান কাল বাবা জীমান্ত | জগতের ুক্ষশক্তি, মাত্রেরই 
স্থান কাল বাধ! ধড় সামান্ত। বলিয়ছি ত, জগতে হুক্ষষশক্তি মাত্রেই আকাশাদি 
সু জড়ের সহায়ে গতাগতি করে। অই দৌরকর কোটা কোটা ক্রোশ পথ অতি 
ক্রষ করিয়া! নিমেষ মধ্যে এ পৃথিবীতে উপস্থিত হইতেছে- পৃথিবীকে অন্ত 
শ্রহগণকে তাপ তড়িত আলোক বিলাইতেছে, জগৎকে প্রকাশ করিয়া আমাদের 
জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে । সেইরূপ আমাদের সুগ্্ প্রাণশক্তিও যখন এক জড়শরীর 
পরিত্যাগ করে, তখন সম জড়ের সহায়ে বা হুশ্ম জড়শরীরের সহায়ে অল্সকাল 


১৪৬ সমাজ ও তাহার আম ! 
মধ্যে জগতের একগান হইতে আর একগ্বানে-_-জগতের কোন এক প্রান্তে 
অতি অল্পকাল মধ্যে অনায়াসে গমনাগমন করে, ঝোথাও বা তাহার সঞ্চিত শক্তি 
অনুসারে অনুকূল অবস্থার সহায়ে অন্ত স্থল জড়শরীর গ্রহণ করে, তাহ। কে ধারণ 
করিতে গারে ?4১) 
এইরূপে জগতের একস্থান হইতে আর একক্থানে হুক্মম জড়ের সহায়ে সু্ম- 
শক্তির গতাগতি হয়। মহাশক্তির কোন ক্ষয় বুধি নাই। প্রাণশক্তির কোন ধ্বংশ 
*নাই,_জীবের কোনক্ংশ নাই-ৃক্ত নাই। মহাকাল স্রোতে রূপান্তর আছে, 
পরিবর্তন জাছে, বিকাশ-বিনাশ আছে, ব্যবহারিক জন্মমত্যু আছে, স্ৃষ্টিলয় 
আছে, বৃদ্ধিক্ষয আছে, ব্যক্কিজীবের ক্রমপরিণতি আছে__কিন্ত কিছুরই অত্যন্ত 
ধ্বস নাই। মুল যাহা,_তাহা নিত্য, তাহা এক, তাহা অবিনাশী, তাহা 
অক্ষয়। এ তৰ আমরা সুধু এ পৃথিবীর কথা ধরিয়া বুঝিতে পারি না। বিভিন্ন 
পৃথিবীর কথা, বিভিন্ন সৌর ও নাক্ষত্র জগতের কথা, জড়গৎ্ শক্তিজগৎ 
জ্ঞানজগৎ্--সমস্ত স্থল সুশ্ম জগতের কথা, সমস্ত লোকের কথা, বিভিম্ন ভূবনের 
কথা- _সমুদায় একত্র ধারণা করিয়া এ তত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তবে ইহার কতক 
বুঝা যাইতে পারে,-জগতের এই মঙ্থাত্যাগগ্রহণ নিয়ন, এই যোগবিয়োগ নিয়ন, 
সেই মহাশক্তির মহাবিকাঁশ নিয়ম,-কতকটা ধারপা করা যাইতে পারে। কিন্ত 
সে যোগবল, সে ধারণাঁশক্তি আমাদের নাই । আগর! সে মহাতত্ব ধারণা করিতৈ 
অক্ষম | এ জগতের অন্তরালে বর্গের যে মহাশক্তির মহাক্রিয়া" আমরা আভাষ 
পাই, সেই নিত্য অনস্ত অক্ষ পরাশক্তির ধারণা করিভে আমরা অক্ষম । সেই 
অক্ষয় শক্তিভাগার হইতে যাহা! জীবজড়ন়ী প্রকৃতিবূপে, বা অপরা ও পর প্রক্কতি- 
রূপে- এ জগতে বিবর্তিত, এ জগতের বিকাশকলে যাহ! নিয়ত কর্মারূপে অথবা 
কর্ধ লফিত হইয়া জগতের বীজড়ূত ক্নাদি বাসনারূপে অভিব্যক-__সেই মহা- 
শক্তিকে আমরা ধারণ। করিতে অক্ষম] সেই মহাতত্ব ধারণ! করিতে বৃথ! চেষ্ট 
করিয়া আমরা আমাদের মুর ধারণ! শক্তিকে অভিভূত করিতে চাহি না। 


রিল লন উল লি লি 


(১. আমাদের শান্ত অনুসারে আমাদের সু্্রশরীরই আমাদের জীবাত্মার 
আঁধার | দেই হুজ্মশরীর যোগেই জীবের পরলোকে গতি হয়। আমাদের 
শান্োন্ত অন্মাস্তরের কথা প্রথম খণ্ডের চতুথ-অধ্যায়ে বিবৃত হইর়াছে। এস্লে 
তাহার পুরুজ্েখ নিশ্ুমোজন। 


তৃতীয় অধ্যার । ও ১৪১ 


৬৭ নে যাহা হউক, আমরা ইহা হুইতে বুঝিতে পারি যে, মত্যুহে, জীবের 
অত্যন্ত ধ্বংশ হয় না, জীবত্বের ধ্বংশ হয় না, জগতের পমঠিজীবহূপী পরা-্রকৃতির 
বা অক্ষয় গ্রাথশক্তির কোন ক্ষয় বৃদ্ধি হয়না । জগতের ব্যবহারিক জক্ামৃত্যু 
ব্যাপারে, ঘোগবিয়োগ কর্মে, ত্যাগগ্রহণ লীলায় সে মহাশক্তির কোন ক্ষয় হয় 
না। তাহাতে প্রাণশক্তির বা জৈবশক্তির কোন ক্লাস হয় না। আমরা বলিয়ছি 
যে, পারমাধিক ভাবে সমষ্টিজীবত্ব সত্য এবং ব্যক্তিজীবত্ব মিথ্যা হইলেও, 
ব্যবহারিক ভাবে 'জগতে ব্যক্তিজীব -নিত্য-ব্যক্কিজীব ত্রমবিকাশশীল |* 
ব্যক্তিজীব ক্রমে কালবশে প্রক্কৃতির ক্রমআপুরণে ক্রমপরিণত হইয়া অপু হইতে 
মহত হয়, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হয়, ব্যষ্টি হইতে সমষ্টি হয়, ক্রমে জীবস্বের পূর্ণ আদর্শে 
পরিণত হয়--শেষে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম লাভ করিয়া তবে জীবন্ব হইতে মুক্ত হয়। 
এজন্ত যে কত কাণের প্রঞ্জীজন হয়, তাহা! ধারণা করিতে পারা যায় না। এই 
পরিণতির জন্ত মৃত্যুর গ্রায়োজন। . মৃত্যুূপ অবস্থাত্তর ব্যতীত জীবনের ক্রম- 
বিকাশ হইতে পারে না-ব্যক্তিজীবের জাত্যন্তর পরিণাম দ্বারা তাহার খ্রক্কতির 
ক্ীআপুরণ হইতে পারে না। মৃত্যু ব্যাপার ব্যতীত জগতের জীব প্রবাহ__ 
কালপ্রধাহ থাকিতে পারে না। মৃত্যু না থাকিলে এ পুথিবীতে এতদিন মানুষের 
স্থানই হইত না। (১) মৃত্যু না থাকিলে, মানুষ তাহার অপেক্ষা উন্নত জীবন্বের 
বিকাশের অনুকুল অবশ্থাসম্পন্ন উচ্চতর ভুবনে বা লোকে জদ্বিবার অবসর পাইত 
না। মৃত্যু না থাকিলে বুঝি মানুষের দুঃখের অববি থাকিত না। অতএব 
মৃত্যুকে অমঙ্গল বলা যায় না| বরং মৃত্যুকে দক্গলনয়ের মহা মঙ্গলসয় বিধান 
বলিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হয়। ধাহার! পরকাল বা জন্মাস্তর মানেন, জীবত্বের 
জন্মে জন্মে ক্রমবিকাশ মানেন, তাহারা কখন মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিতে পারেন না । 
আর ধাহারা মৃত্যুর পর জীবের ব্যক্তিগত *্অন্তিত্ব স্বীকার করেন না, তীহারাও 
মৃতাতে চঃখের নিবৃদ্ি বা অবসান বলিয়া-_মভ্াকে মঙ্গলময় ববিতে বাধ্য হন |. , 
0) কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন 

যে, প্রথমে পৃথিবীতে এক নরদল্পতি ্ষ্টি হইয়াছিল যদি ইহা মনে বরাণ্যায়, তাছা। 
হইলে*যে নিয়মে মাতষের বংশ বৃদ্ধি হয়, সে নিয়মে যদি মানুষের বংশ ব্বদ্ধি ব্রারুর 
হইত এবং মৃত্যু না থাকিত, তবে কয়েক সহত্র বৎসর মাত্র পরে এত মানুষ জঙ্গিত 


ষে, পৃথিবীকে সমতল ধরিয়া, মানুষকে তাহার উপর গায়ে গয়ে দাড় করাইয়া, এক 
জনের উপর আর এক জনকে সাজাইলে, সে মান্যস্তস্ত সু্ধ্রকে স্পর্শ করিত | : - 


১৬৪২ সমাজ ও ভাহার আদর্শ! 


৬৮1 কিন্তু দর এই স্বরূপ বুঝিলেও অমলগলবাদের শেষ মীমাংসা হয় না। 
কেন ন।, মৃত্যুতে অত্যস্তধ্বংশ না হহলেও, জ্জীবন্ের যে কিছু ধংশ হয়, কতকট। 
ক্ষতি হয়_-ও মত্যুতে খে জীব চুঃখ পায়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে ন|। 
আর মত্যুব্ূপ মহ ত্যাগগ্রহণ কন্মে যে আমাদের সামান্ত ক্ষতি হয়-_তাহাও নহে। 
সে মহা হিসাবনিকাশের দিনে মানুষ সারা জীবনে এক এক করিয়া যে বিষয় 
গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে যাহা এ জীবনেই ত্যাগ করিয়াছে, তাহ। বাদে যাহা 

, অবশিষ্ট থাকে, তাহা ত্যাগ করিয়। যাইতে হয়। স্থুলশরীর ত্যাগ করিতে হয় ; 
স্থল জড় ও শক্তি হইতে অথবা অপর জীব হইতে সারা জীবন যাহা গ্রহণ করিয়া 
সঞ্চয় করিয়াছে_ মানুষকে তাহা সমুদার ফিরাইয়া দিয়া যাইতে হয়? যে ধন, 
সম্পদ আত্মীয় স্বজনকে আপনার করিয়৷ লইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিতে হয়। স্থল 
শরীর সহাননে স্থুলশরীরের ইন্্িয স্াছু মন্তিক্ষ প্রঙ্ছুতির সাহায্যে--বাহ বিষয় 
সংস্পর্শে যে জ্ঞানক্রিয়। দ্বার! মানুষের জ্ঞানশক্তির বিকাশ হইয়াছিল”_ও সে 
জ্ঞানিয়। ফলে যে “অহং ও ইদং, জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল-_যে স্থবতি প্রত্যেক 
ব্ষ্ি জ্ঞানক্রিয়াকে স্ধদ্ধ করিয়া “অহং'ধারাকে প্রবাহিত রাখিয়াছিল,_নস্ু্ঠত 
সে জ্ঞানক্রিয়া বন্ধ হয়, সে “আমি'ধারা সংস্কার মধ্যে বিলীন হইয়া! যায়__সে স্মৃতি 
নষ্ট হইয়া যায়। কেবল মুল জ্ঞানশক্কিও কর্মশক্তি-_সুঙ্ষয শরীরে এ জন্মের ও পুর্ঝ- 
জন্মের সংস্কার ছ্বার। আবৃত হুইয়। বীজরূপে থাকিয়। যায়। এইরূপে মৃত্যুতেএ 
“'আমি-্ছত্র ধংশ হয় বটে, এ “আমি” “হুমি? জ্ঞান থাকে না বটে--এ ব্যবহারিক 
জ্ঞান লোপ হয় বটে, কিন্তু আমাদের ব্যন্টিত্ব ব! ব্যক্তিত্ব ধ্বংশ হ্য়না। সীনুষ 
সার! জীবন কর্ম করিয়া যে বাহ্‌ বিষয় ত্যাগ বা! গ্রহণ করিয়াছিল, মৃত্যুকালে 
তাহা সবই মানুষকে ত্চাগ করিতে হয় বটে,__কিন্ত সেই কর্ম করিতে গিয়া তাহার 
প্রতিত্রিয়৷ ফলে যে সংস্কার সঞ্চিত হইয়াছিল, সে কর্মফল ও পূর্ব পুর্ব জন্মের 
সঞ্চিত সংস্কাররূপ কম্মফল-_সকলই সঙ্গে লইয় যাইতে হয়। নৃত্যুর পরে অনুকুল 
অবস্থার নহায়ে সেই সংস্কারবীজ বিকাশিত হইয়া পর জন্ম লাভ হয়-_তাঁহা পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে । হৃতুযু ও পর জন্মের মধ্যে যে অবস্থা,---তাহা আমাদের নিপ্রার 
ঝা স্বগাবস্থার অনেক অনুরূপ। তবে জাগরিত হইয়৷ যেমন আমরা পুরে স্মৃতি 
লাভ করি, পুর্ধের ব্যবহারিক জ্ঞান পূর্বের আমিধারা-_নিদ্রার পৃর্বেধ আমার যাহ। 
কিছু ছিল-_সবই করাইয়া পাই, পর জন্মা লা করিয় পূর্ব জনোর সব আর তেমন 


তৃতীয় অধ্যায়। ১৪৩ 


কিরাহয়। পাই না। পর জন্মে আমাদের প্রচ্টোতিত বা বিকাশোন্ুথ সংস্কারের 
উপযোগী স্থলশরীর গ্রহণ করিবার পর, সেই সংস্কারবীজ বিকাশিত হইলে, জান 
আবার সং্কারাবন্থ। হইতে সক্রিয় অবস্থায় আদিম আর এক নুতন “আমির” আবিষ্কার 
করে। তখনকার সে 'আমি' অভীষ্ট যে কোন্‌ আমি তাহা মনে থাকে না। 
এইরূপে বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন জাতীয় স্থুলশরীরের মধ্যে দিয়া ব্যক্তিজীব পুর্ণ এক 
কাল্পনিক আদর্শ জীবত্ের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাই মানুষের জন্মান্তরে 
পুর্বজন্মের কথা মনে থাকে না। তবে টন উন্মাদ্দের অসম্পূর্ণ এক 'আমি'-* 
জ্ঞানের সুত্র ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন “আমির” জ্ঞান বিভিন্ন সময়ে উদয় হইলেও, সে 
রোগের অবদানে__দেই আমিধারা ফিরাইয়া পায়, ধেমন পীড়।বিণেষে কোন কোন 
লোকের পুর্ব স্থৃতি একেবারে লোপ হুইয়া গিয়ও--কোন বিশেষ উত্তেজনা 
বলে নির্ধাণ দীপ প্রজলনের স্টায় সে স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিতে পারে, যেমন 
্বগাবস্থায় আমাতে বিভিন্ন আমির আরোপ হইলেও__কধন রাজা আমি, কখন 
দরিদ্র আমি, কথন পিশাচ “আমি, ক্ণন দেব “আমি'র আরোপ বা অব্যাস 
হঠলেও, জাগরিত হইলেই সেই পূর্বের 'আমি'ধারা ফিরিয়া আসে, তেমনই বিশেষ 
নাধন। বলে জ্ঞানশক্তির বিশেষ বিকাশে সেই সব পূর্বজন্মের "আমির, শু মানুষ 
আবাস ক্ষিরাইয়৷ পাইতে পারে। যাহা হুউক, সাধারণত: এ জঙ্গে আমাদের 
পুর্ব পূর্ব জন্মের “আমি; কত্রের সনবন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হইয়া! যায়, ইহাকে আমরা মঙ্গলময় 
বিধান ধিতে বাধ্য হই। আমাদের এ জন্মের অনেক অবস্থাই কখন কখন এত 
ছঃধকর লঙ্জাকর ঝঈদারুণ ক্লেণকর থাকে যে, আমরা তাহার স্থতি উৎপাঁটন করিতে 
পারিলে, অত্যন্ত সুখী হইতাম মনে করি। সেইরূপ অতীতকালে আমাদের 
হয়ত এমন অনেক জন্ম হইয়া গিয়ছ্ছে, যে তাহার স্মৃতি খাকিলে বক্প যন্ত্রণা হইত-_. 
তাহার ভরে হয়ত আমরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া ঘাইতাঁম, আর অগ্রসর হইতে 
পারিতাম না। এই জন্য মৃত্যুতে ব্যক্তিজীবের আমিধারা ছিন্ন হুইয়৷ যায়, সে 
প্রতিজন্মে নৃতন-করিগা জীবনধেলা পেলিতে পায়, ইহাতে বড় শুভকর বিধান 
বলিতে হইবে। 

৬৯। সে যাহা হউক, মৃত্যুতে স্বুলশরীর ব্যবহীরিক জ্ঞান শা “আমার 
ভাব--আমার ভালবাসার লব ত্যাগ করিতে হয়। এজন্ত মৃত্যু বড় চুঃখজনক। 
মৃহ্যুতয় মানুষের শ্বাভাবিক--জীবের স্বতঃসিদ্ধ প্রধান ভয়। জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ 


১৪৪ সমাজ ও তাহার আদিশ। 


মাহইলে, মৃত্যুতে যে লাভ হা, ধে জীবের ক্রমবিকাশের হৃবিধা হয়, তাহ! 
না বুঝিলে,__আস্মার ও মৃত প্র্কত তন্ব না বুঝিতে পারিলে, সে--মহাভয় বা 
চংখ দূর হয়ন। | তাই মৃত্থ্য এ ভয়াবহ এত ভঃখজনক। আর ধু মৃত্য 
বলিয়া নহে,_আমন্না দেখিতে পাই যে জীর্উিনান কারণে ছুংখ পায়। বিশেষতঃ 
আত্মনক্ষণর্থ ও পররঙ্গা্থ কণ্মা করিতে গিয়া, অথব| কর্মে অবহেলা! করিয়া জীব বড় 
চাখ পায়। যখন আমরা দেখিতে পাই ঘে, এ জগতে ছুঃখ অবশথাস্তাবী, তথন 
' প্র উঠে_কেন এপ ব্যবস্থ। হইয়া? তথন প্র উঠে যে, জগতের ঘ্দি কেহ 
মর্ধজ্ঞ সর্ধ্শক্তিমান নিয়স্তা থাকেন, তবে তিনি কি দে অনস্ত জ্ঞানবলে অনন্ত 
শক্তিবলে জগতকে কেবল গুখময় করিতে পার্িতেন না? তাই জগতে এই 
অনস্ত চঃগ ক্লেশের লীল। দেখিয়া আমর। অনেক লগয় এমন অন্তিভূত হই যে, দে 
শিয়ন্তাকে স্বাকার করিতে পারি না, অথবা তোহার সর্বজ্স্ধে বা সর্বশক্কিতে বিশ্বাস 
করিতে পারি না,--ঙাহার মহাপ্রকতিকে মাতৃরূপিণী বলিয়। মনে করিতে পারি না। 
আগাদের সীমাবদ্ধ অঙ্গানজভ্ডিত জ্ঞানে সেই লীলামরী প্রক্কৃতির আশ্চর্য্য লীলা- 
হস্ত আমরা ধারণা করিতে পারি না। ভিনি জীব মধ্যে পরাথবৃত্তির বিবাঁশ 
ক্রেন-ভগরের জন সর্ধজীধকে কর্ণ করিতে বাধ্য “করেন, সর্ধীবে মাতৃত্বের 
বিকাশ করেন, এ কথা শ্বীকার করিলেও, মানুষ সে পরাথ কর্দে ও স্বার্থ কর্ধে থে 
বাধা গায়, ঘে চুঃখ ক্লেশ বন্ত্রণা পায়, জীব যে অপ্ত জীব ও জড়গ্রক“দর অত্যাচারে 
ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই 1 সুতরাং *-.তকে একদিকে 
মমতাময়ী মাতৃন্ধপিণী বলিয়! স্বীকার করিলেও, আর একদিকে প্র্নীতিকে নিশ্মসতাময়ী 
বলিতে আমরা বাধ্য হই | এই মনতা নির্ধমতার মধ্যে কোন সামগরন্ত হয় কি না, 
ইহার উপরেরঞ্ট্মিতে আরোহণ করিয়া প্রক্কৃতির মহাতত্ব আমরা বুঝিতে পারি 
কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। এবং তাহা হইতে জন্মমূত্্যু যোগবিয়োগ হৃখ- 
চখ মক্গলমনঙ্গল প্রভৃতি দ্বৈত ঘা বম্মবোধের লামপন্ত করিয়া, সেই দৈততত্বের 
মধ্যে দিয়া জীবের ও জগতের ত্রমোন্নতির মহাতত্ব মানব ও মানবসমাজের ক্রম" 
বিকাশের মহাতন্ব ধারণা করিয়া, লেই দ্বৈতভ্বানের উপরের ভূমিতে আরোহণ 
করিবার সন্ধান বুঝিভতে হইবে। নেইজন্ত জীবদ্ঃখের ক্রদবিকাশতশ্ব এবং মুখ 
ঠখবোধের ক্রমধিকাশ দ্বার মানুষের ক্রমপরিণতি তত্ব আমাদের গ্রথমে আলোচনা 
ফিতে হইবে। 


তৃতীয় জমধ্যায়। ১৪৫. 


৭*। আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে, আমর! যে জগতে চুঃখের কথ। বলিয়া. 

থাকি- প্রক্কৃতির নির্মমতার কথ! বলিয়৷ থাকি, সে ভঃখ সে নির্শামতাঁ এক অথে. জতি. 
সামান্ত । জড়জগতের 'বিকাঁশকল্পে এ নির্মমতার কথ! আসে না। জড়জঙগতে. 
চেতন! অব্যক্ত__জড়জগতের হুখঢুখোনুতূতি নাই । যখন শ্রক্কৃতি জড়শক্তি 
(95810712070) রূপে জড়জগণকে অব্যক্ত তমোরূপ হইতে (2210 0০06577851 
হইতে বা 7791১01003 01591)0%90 2726667 রূপ হইতে) আকাশাদিত্রমে ব্রহ্মকলপনা 
অনুসারে পরিণত করিয়া, ক্রমে সৌর ও নাক্ষত্র জগৎ স্থষ্টি করিয়া, জীবজগতের 
বিকাশের জন প্রস্থত করেন; জড়জগৎ যখন প্রকৃতি ছার! বাধ্য হইয়৷ এই পরা 
কর্মে রত হয়; জড়জগৎ যখন ক্রমবিকাশিত হইয়৷ জীবের আবাসোপযোগী হয়; 
যখন জড়শক্তি আপনাকে অভিভূত করিয়! প্রাণশপ্থির আধাররূপে-__জীবের শরীর- 
রূপে--অথব জীবের শরীর রক্ষা ও পোষণোপঘোগী শক্কিরূপে ও অন্নরূপে পরিণত, 
হর; যখন জড় ও জড়শক্তি মানব ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশকল্পে মানবের উচ্চতর 
জ্ঞানশক্তি চাঁনিত হইয়া তাহার বিকাশের সন্ধায় হইতে বাধ্য হয়--তখন সেখানে 
জড়ের নিজের শুখচুঃখের কথা আসে না প্রকৃতির নিশ্্মিতার কথা আসে না। 
আর যখন নিপ্নতর জীবানু উচ্চতর জীবশরীর সংগঠনের উপকরণ হইয়, আপনাকে 
অভিভূত করিয়া, স্ার্থ বিসর্জন দিয়া পরার্থ কম্ম করিতে বাধ্য হুইয়া, সেই উচ্চতর 
জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া আত্মবিসর্জন করে, তখনও -প্রক্কৃতির নিক্মমতার 
কথা বড় থাকে না । 'কেন ন! নিম্ন শ্রেণীর জীবানুর চৈতন্তবিকাশ বড় সামান্য | 
তাহার নিজের সুখ ছুঃখানুভৃতি শক্তি যদি থাকে, তবে তাহ! নিতান্ত. অল্প। 
যখন উদ্ভিদ পরা্থ আত্মত্যাপ্থ করে, তখনও এ নির্মমতার কথা আসে না, কেন না 
উদ্ভিদেরও হুখডুঃখানুভূতি শক্তি বিকাশিত নহে। 

৭১ কিন্ত যখন আমর! গ্রাণীজগতের কথ। চিন্তা করি,__-যে সকল জীবের 
চৈতন্তের বিশেষ বিকাশ হইছে, হুথগুঃখ অনুভব করিবার শক্কি বিকা শিত হইয়াছে, 
তাহাদিগকে যখন বান জড় প্রকৃতির অত্যাচারে ভুখে ক্লেশ সহ করিতে দেখি, যখন 
এক প্রাণীকে আর এক প্রাণীর খাদ রূপে বাধ্য হুইয়৷ জীবন উৎসর্গ করিতে দেখি, 
তখন 'সেই জীবহিংসা ব্যাপারে প্রক্কৃতিকে মমতাবিহীন বলিয়। আমাদের মনে 
হয়। কিন্তুইহার মধ্যেও কথা আছে। সে কথা বুঝিতে হইলে, আমাদের হুখ- 
ঃখানুভূতি ব্যাপার বুঝিতে হয় | আমাদের অধিকাংশ ছুখ আধ্যাম্মিক | 

১৭ 
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অতীতের স্মৃতি আমাদিগকে অনেক সময় বড় ছুখ দেয়। ভবিষ্যতের ভাবন। 
অনেক সদয় আমানিগকে দুঃখে অভিভূত করে| উতর প্রাণীদের এই অতীতের 
স্মৃতি বড় ক্দীণ। তাহাদের ভবিষ্যতের ভাবনা নাই বধিলেই হয়| ইতর প্রাণীর 
বিশেষ বিচারশক্তি নাই,-_তাহাদের “জ্ঞাভি'জ্ঞান অথবা সামান্ত সত্যের ধারণা তত 
নাই। কাজেই তাহারা বিচার করিয়া ভবিষ্যতের কথা স্থির করিতে পারে ন|। 
এজন্ত ইতর জীবকে অতীতের স্থৃতি ও ভবিষ্যতের ভাবনা বড় ছুঃখ দিতে পারে 
. নাতাহাদের কল্পনা তাহাদিগকে চুঃখ দিতে পারে না; বুগ কাষ্ঠে বলির জন্য 
আবদ্ধ পপ্ু, তাহার অতি নিকটে অপর পণুর বধব্যাপার দেখিয়াও নিজের আসন্ন 
মৃতু কনা করিয়। প্রারহই বিচলিত হয় না। তখনও ঘে অসক্কোচে ঘাতকের হস্তস্থিত 
ঘাস খাইয়। সুখ বোধ করে। তবে যদি সে চারিদিকে বিভীধিকাজনক বীভৎম 
কাও দেখিতে পায়, তথন বড় ভীত হইয়া পড়ে । 
সুতর।ং হতর জীবের হুখুখ সাধারণতঃ বর্তগানব্যাপী | কেবল বর্তমানের 
আধিদৈবিক ও আঁধিভৌতিক ছূঃখ তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে। মাত্রা 
স্পর্শ_অথাৎ বাহ্যবিষয়ের সহিত আমাদের জ্ঞানেক্দ্রিয়ের সম্পরক হইলে, এবং জ্ঞান 
বা সংজ্জীবাহী নাড়ীর (39/৯০:১ 7১০৫৭) দ্বারা আঘাদের মনোবুত্তিতে সে 
সম্পর্কের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, আমাদের এই লুখখেবেদনা অন্ষভৃত হয়] যদি 
সেহ জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভূতিশক্কির হাস হর, তবে বাহ সংস্পর্শ ক্রেশ অনুভবের 
শক্তিও আমাদের হাস হয়। যখন (6111১71০218 প্রকৃতি ) +থায়নিক দ্রব্যের 
সহায়ে, আমাদের জ্ঞানবাহীনাড়ী অভিভূত হয়, তখন আমরা বাহ ক্রেশ অনুভব 
করিতে পারি না। যখন পীড়া বিশেষে (মুচ্ছ্ 755/91% প্রভৃতি পীড়ার 
বিশেষ অবস্থায়) আমাদের জ্ঞানবাহীনাড়ী অভিভূত হয়,.যখন আমাদের জ্ঞানের 
বিশেষ বিকাশে হুথ হুংখ প্রতি ছন্ঘসহিষ্ুতাশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি হয়, যখন 
যোগবলে-_বা সাঁধনাবিশেষবলে আমরা আমাদের জ্ঞানবাহী নাড়ীকে আয়ন্ব করিয়া 
তাহাকে. অভিতৃত করিয়া রাখিতে পারি, তখন শ্ুখছ্ঃথব্দেনা আমাদিগকে 
আদৌ বিচলিত করিতে পারে না। যখন মন বিষয় বিশেষে তন্ময় হয়, তখন অন্ত 
বিষয় সম্পরকজ সুখঠঃখানুভূতি থাকে না। যখন সর্ধদেহব্যাপী চৈতগ্তকে বাহাদেহ 
হইতে সরাভযা এইয়া মস্তিছ্কের মধ্যস্থলে বা এইরূপ কোন বিশেষ ন্াযুকেনে: 
শুমূপ্রি অবস্থার ন্যায় আবদ্ধ করিয়া গাখিভে পারা যায়, তখন "আমাদের লাহানিষয় 


তৃতীয় অধ্যায়। ১৪৭ 
সম্পর্ক জনিত হুখগখোনুভুতি থাকে না। অতএব এই মাজন্পর্ণজ হখদুঃখ 
আমাদের আগন্তক ধর্ম গার 
. স্থতরাং অবস্থাবিশেষে এই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভব শক্তির হাসবৃদ্ধি হইতে 
পারে। ইহা ব্যতীত সকল প্রাণীর এই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভবশক্তি সমান 
নছে। অনেক প্রাণীর এই জ্ঞানবাহী নাড়ী আদৌ নাই। অনেক প্রাণীর জ্ঞান- 
বাহী নাড়ী অদাড়। জড় পদর্থের স্তায় এই সকল প্রাণীর জ্ঞানবাহী নাড়ী বাহ 
আঘাতে আকুষ্চিত বা প্রসারিত হইলেও, বা বাহ দ্রব্যগুণে অভিভূত হইলেও--* 
অহাদের সেই ক্রিয়ার অনুভব শক্তি নাই। তাহার! যে সেই ঝহা ক্রিয়ায় “দাড়!” 
দেয় তাহা বাহ্িক,--তাহা আস্তরিক বা জ্ঞানকৃত নহে,_তাহা আস্তরিক সুখভঃখ 
জ্ঞাপক নহে। এজন তাহারা বাহাবিষয় সংস্পর্শে সুখঃখ অনুভব করিতে পারে 
ন1। এই নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হইতে যত উচ্চজাতীয় প্রাণীতে যাওয়! যায়, ততই 
এই জ্ঞান্বাহী নাড়ীর অপাড়তা কমিতে থাকে, ততই এই হুখছুঃখানুভূতি শক্তি 
বাড়িতে থাকে। কিন্তু মানুষের স্তায় কোন ইতর জীবে এতদূর সুখুঃখানুভব 
শক্তি বিকাশিত হগ না। আমরা, সাধারণত; আমাদের সহিত তুলনা করিয়া, 
উিপমান” প্রমাণ বলে, অন্ত জীবও আমাদের ন্যায় সমানরূপ হুখছ্ুঃখ অনুভব 
করে, এইন্ূপ মনে কর্ি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে । (১) 


(১) নিম্ন জাতীয় জীবের ,অন্ুভূতিশক্তি না থাকায় বা ইতর জীবের অন্ু- 
ভূতিশক্তি আমাদের অপেক্ষ! অল্প থাকায়, তাহাদের সহিত আমাদের সহানুতৃতি, 
আমরা বাহ বিষয় সম্পর্কে যেরূপ সুখভুখান্ুভব করি তাহারাও ঠিক সেইরূপ সুখ 
হখোনুভব করে, আমাদের এই ধারণা- ভ্রাস্তিমূলক হইতে পারে। কিন্তু এই 
ধারণার ক্রমবিকাশে আমর। ক্রমে সর্বভূতে আস্মদর্শন করিতে শিক্ষা করি | ইহা 
প্রকুৃতিজননীর অদ্ভুত কৌশল-_আমাদের প্রক্কত জ্ঞান বিকাশের অস্ভুত উপায়! 
তাহ। এ স্থলে আলোচ্য নহে। ূ 

আমার ন্যায় অন্য মানুষ ব| অন্য জীব যে শুখদ্ুখ বেদনা অনুত্ধৰ করে, 
আমর! যে এইরূপ আরোপ ব! অধ্যাস করি, তাহাকে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত 

29৩ আখ্য! দিয়ছেন | যথা,__ 
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»..৭২০।: অতএব আমরা বুঝিতে পরি যে, নি্ন জাতীয় জীবের সুখঞ্ঃখানুভূতি 
নিঅস্ত সামান্ত। প্রকৃতির ক্রমআপুরণে যতই জীবস্বের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, 
যতই জীব নিম্ন জাতি হইতে উচ্টতর জাতিতে আরোহণ করিতে থাকে, ততই 
আহার হৃখভঃখানুভূতি শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে । মানুষেই স্বখখোন্ত ভূতি শক্তিব 
পর্ণাবিকাশ হয়। এই জন্ত-_অর্থাৎ জড়ে হথঢুখোনুতৃতি নাই বলিয়, ও ইতর- 
জীবের ুখনুঃখানুভব শক্তি মানুষের তুলনায় সামান্ত বলিয়া, জড় ও ইতরজীবের 
কথা ছাড়িয়। দিয়া (১), আমরা মানুষের তুখভুঃখের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
মানুষে চৈতন্তের ুবশেষ বিকাশ হয়, জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়। জীবের যখন 
জ্ঞান বা চৈতন্তের বিশেষ অভিব্যক্তি থাকে না, বলিয়াছি ত, তখন স্বয়ং প্রকৃতি 


17701780116 07 [00 001180100978095১ 1600807155089 0018106 0216, ৪৯ 
2০6 091018 1 ০870065 1 10797959200974170817 10 081] ৮65৪ 2107 
1890 013697)008 6/0014) 11011507010 914 07 10) 00179009208 
00 ৭197 01901000810) 00100716015 00070850005071109. 227 00২৯ 
08001810099 ]1)9180076178- 


৮7, 2. 0187০7৫,--1266768 74 17,82/5.-12, 20. 


(১) আমরা ইতর জীবের একরূপ দুঃখের কথা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি। 
জীব জীবের খাগ্ক, আমরা এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। আমরা এ পক্ষে বলিতে 
পারি যে, এই জীব মধ্যে উদ্তিদ অপর জীবের খাদ্ধ হইলেও, তাহাতে তাহার 
ঃখানুতব হয় না। নিম্ন জাতীয় জীব অপেক্ষাক্কত উচ্চ জা; জীবের থাস্ভরূপে 
শরীর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও, তাহাতে তাহার ছঃখকে . ঝড় অধিক হয় না। 
যাহা হউক, উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে প্রাণীহিংসাকারী জীবজাতির সংখা! 
উদ্ভিদ বা নিরামিষভোজী জীবজাতির সংখ্যা অপেক্ষা নিতান্ত অল্প । আর 
পৃথিবীতে জীবজাতির ক্রমোপ্নতিতে দেই সকল প্রাণীহিংসাকারী জীবজাতির এবং 
সেই জাতির অন্তর্গত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমে ভ্রাস হইয়া আদিতেছে। মানুষ যে 
্বভাবতঃ নিরামিবভোজী শধ্যজীবী--তাহা আধুনিক অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিত স্বীকার করেন । প্ুথিবীর অধিকাংশ মানুষ_উত্তিদ বা শষ্য ভোজী। সাধা- 
রপ্তঃস্ীজদিক তামপিক প্রকৃতির লৌক বা! রাক্ষস ও পিশাচ প্রক্কৃতির লোক 
মংসভোজী | বিজ্ঞানের ও সত্যতার ক্রমোন্নতিতে সাস্বিকতা বা ধর্মপ্রবৃত্তির 
ক্রমোন্ততিতে মানুষ মাংসভোজন ত্যাগ করিয়া নিরামিষতোজী হইয়া খাকে | 
অতএব জীব জীবের খাছ্চ হইলেও প্রকৃতির ক্রমআপুরণে যে মকল জীবের সৃত্্যতে 
দুখ হয়, মৃত্যুতে জীবত্ব বিকাশে ক্ষতি বা বাঁধ হয়, তাহাদের খান্তন্ূপে বিন 
সুইবার, সম্ভাবনা ক্রমে হ্থাস হইয়া 'আদিতেছে। 





তাহার বিকাশের জন্য তাহাকে পরানিত করেন,-_কর্ছে নি ক “পরে 
মানুষে যখন সেই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়, তখনও প্রকৃতি সেই ্ঞারসীক্িয় 
সহায়ে মানুষকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা খন: আমরা পূর্ধের বুকিতে চট 
করিয়াছি যে, মানুষে এই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ সত্বেও, তাহার বিকাশের উপ- 
যোগী,_তাহার শরীরগঠন ও রক্ষার উপযোগী অধিকাংশ কর্ম প্রকৃতি নিষ্টে প্রাণ- 
শক্তিরূপে-_মানুষের অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেন। গ্রাণএক্ডিব সম্দায় করা আমা- 
দের অজ্ঞতগারে-_-আমাদের বিনা চেষ্টায় সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই শরীরসংগঠন * 
ও রক্ষার জন্ত-_প্রাণশক্তির প্রাণকর্ম সম্পাদন ঈন্ নানা উপকরণের প্রগ্নেজন। 
ইহার মধ্যে বা প্রস্থৃতি কতক বিষয় প্রক্কতি আমাদের বিনা চেষ্টায় বাহুজগৎ্ হইতে 
আপনিই সংগ্রহ করিয়া লন | কতক আগাদের ছারা ও অপরের দ্বার সংগ্রহ, 
করাইয়া লন। আমাদের শৈশব অবস্থায়__যর্ধন আমাদের জ্ঞান বা কর্মশক্তি 
বিকাশিত হয় না, তখন প্রক্কৃতি আমাদের জন্ত অন্যকে কর্পে প্রবৃত্ত করাইয়া, 
আমাদের বিকাশের উপযোগী মেই সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লন | ক্রেমে বখন 
_ আমাদের জ্ঞান ও কক্সশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, তখন প্রক্কতি স্বাভাবিক 
প্রবৃত্তিরূপে ব৷ মহজজ্ঞানরূপে আমাদের অস্তরে অধিষ্ঠিত থাকিগ্না আমাদিগকে 
শরীর রক্ষাি কর্মে প্্থৃত্ত করান। প্রকৃতি এইরূপে আমাদের জ্ঞানকে বিকাশিত 
ঝঁরিয়। দিয়া, আমাদের অহঙ্কারকে বা কর্তৃত্বঅমভিমানকে বিকাশিত করিয়া দিয়া, 
কতক কর্মভার আমাদের ইস্তে অর্পণ করেন__হুখঢুখোনুভূতিরূপ পথদর্শকের সহায়ে 
জ্ঞানকে পরিচালিত হইয়! কণ্/ করিতে ইঙ্গিত করেন। জ্ঞান তখন. এইরূপে 
প্রকৃতির ছারা পরিচালিত হইয়া কর্মে রত. হয়--প্রক্কতির দাসরূপে প্রর্কতির 
প্রেরণায় কণ্' করে। 

আর মকল শ্থলেই য়ে জ্ঞান প্রথমে বিকাশিত হইয়া এইরূপে প্রকৃতির 
পপ্ররণায় কর্ম করে, তাহা নহে। শরীর রক্ষার্থ ও পোষণার্থ প্রাপকর্থপ্রস্থতি 
অনেক কর্ম যেমন প্রকৃতি সকল অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ইচ্ছা বা 
না লইয়া সম্পাদন করেন বলিয়াছি, তেমনই অনেক স্থলে আরও কতক কণ্স' কৃতি 
আমাদূর অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেন। শরীরতব্ববিদ্‌ পপ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন 
যে, যেমন আমাদের কতক কাজ জ্ঞানরূত (৮০1৮), তেমনই .'সারও. কতক 
কাজ অজ্ঞনকৃত (0৮01৮, 16765 বা 20220209908) 1. বাঙ্ছব্ষর় 


৫5 সমাজ ও তাহার আদর্শ 


অনুভূতিকালে ইন্দ্রিরদ্ধারে বিষয়ের যে সম্পর্ক হর বপিয়াছি, তাহার কিয় 
জ্ঞাননাড়ী দিয় মন্তিষ্ধের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল, তদবিষ্ঠিত চৈতন্য ঝ 
বুদ্ধি, তাহা গ্রহণ করিয়া প্রয়োজন হইল্সে কর্তব্য 1771 এর) ও তদনুসারে বন্দ 


করে। এইকূপ কর্তব্য স্থির করিতে করিভে £ নাস বা সংস্কার হইয়া মার, 
তাহাতে পারে সেই কর্তব্য স্থির জন্য যে জ্ঞান. :, তাহা অতি লহজে ও সহয। 
সম্পাদিত হয় বলিয়া, দে জ্ঞানক্রিয়ার আয়াস :; বুঝিতে পারি না। তাই 


' সে অভ্যাস বা সংস্কারজ কন অনেক সমর ভ এর জ্ঞানজ নহে বলিয়া বোধ 
হয়। একটা “ক লিখিতে কত আয়াসের গ্রগ্নোজ এ, তাহ! বালক যখন “ক লিখিতে 
শিথে- তখন বুঝিতে পারে। ক্রমে লেখা আন এমনই অভ্যস্ত হইয়া যায় 
যে, আশ্রা গল্প করিতে করিতে, সে গন্দে মনে এবেশ করিয়া ও পত্র লেখায় মদ 
না দিয়া, আনরা অনর্গল লিখিয়া "যাইতে পারি. সেহ অভ্যন্ত সংস্কারজ মহজ 
কর্খে তথন বিশেষ জ্ঞানক্রিয়ার প্রয়োজন হয় : 1 ইহা ব্যতীত কতকগুলি 
কণ্ধ আছে__-তাহা আদৌ এরূপ জ্ঞানজ নহে । তেই সকল কন্মকালে বাহাবিষয় 
সংস্পর্শে ইন্দিয়্ারে জ্ঞাননাড়ীতে কোন ক্রিন্তা হইলে, তাহার প্রতিক্রিয় 
আমাদের কশ্মেক্রিয়ের কর্ম নাড়ীতে (97080119798) স্বতঃ উৎপন্ন করে। 
তাহতে যে কার্য আরম্ভ হয়, সে কার্যে আমাদের জ্ঞাঞ্ষ₹র হাত থাকে না। 
শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, প্রকৃতি আপনিই 
সতর্ক হইয়। সে বিপদ হইতে শরীরকে উদ্ধারে উপায় করেন। কেন না তখন 
জ্ঞানকে সংবাদ দিয় তাহার সনয়সাপেক্ষ বিব্চনাদি ব্যাপার দ্বারা কর্তব্য স্থির 
করিয়া, মে বিপদ হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য, কমন করিত্তে অবসর থাকে 
না। আমাদের চক্ষুর নিকট সহসা কেহ আঘাতের চেষ্টা করিলে পলক আপনিই 
পড়িয়। যায়। পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ কোন শব্দ হইলে মানুষ আপনিই তখনই 
লাফাইয়! সরিয়া যায়। তখন আমর! বিচার করিয়া কম্ম করি না। এই সকল 
ক্স আঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি ইচ্ছাদির সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি প্রাণকন্মের ন্যায় 
আপনিই সম্পাদন করেন। লে অজ্ঞানকৃত কর্মের কথা এ স্থলে আর উল্লেখের 
প্রয়োজন নাই। 

৭৩। প্রকৃতি যেমন প্রাণকর্মপ্রস্ৃতি কর্মের দ্বারা আমাদের ভ্ঞাঁনের অপেক্ষা না 
রাঁখিয়৷ আপনিই আমাদের সংস্কারোপযোগী শরীর গঠন করেন, তেমনই শরীর রক্ষা 





- সতীয় অধ্যায়। ১৫১ 
ও পোবণ জন্য আমাদের জানকৃত কক্ষেও প্রকৃতি আমাদিগকে নিয়মিত করেন । 


আমাদের এই শরীর গঠন ও রক্ষা কর্মে গ্রক্কতি কিরূপে আমাদের নিয়োজিত 
করেন, কিন্ধুপে আমাদের জ্ঞানকে পরিচালিত করেন, তাহা পূর্বে আভাষ দেওয়া 
হতয়াছে। সে কথা এস্থাল আরও বিশদ করিয়৷ বুঝিতে হইবে । আমরা পৃ 
বণিযছি যে, আমাদের অভাববোধ ও অভাব জন্য ছংখানুতৃতি এবং সেই অভাব 
দূর হইলে আমাদের সুখান্ুভূতি-_এই, হুখছুখানুভূতি দ্বারা প্রকৃতি আমাদের 
কন্মে নিয়োজিত করেন | শরীর পোষণ জন্য যখন আমাদের খাদ্যের প্রয়েজন * 
হয়, তখন প্রতি ক্ষুধাতৃষ্ণরূপ অভাববোধ বা চঃখবোধের দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে 
বা হচ্ছাবুভিকে সেই অভাব দূর করিবার জন্য কে প্রবৃত্ত করেন! শৈশব অবস্থায় 
যখন আমাদের জ্ঞান ও কণ্মশক্তি বিকাশিত হয় না, বলিয়াছি,ত, তখন, আমরা 
নিজে এই অভাব দূর করিতে পারি না। তখন এই অভারবোধ জ্ঞাপন-জন্ত 
ক্রদন করি, এবং প্রকৃতির প্রেরণায় ব৷ মমতার বশে পিতামাতা বা অন্তে আমাদের 
দেই অভাব বুঝিয়া তাহা দূর করিতে কর্ধে প্রবৃত্ত হন,_-তখন মা আমাদের কুধ! 
হইয়াছে জানিয়৷ আমাদের স্তন্য দান করেন-_বা অন্ত আহার দান করেন। তাহার 
পর আমাদের জ্ঞান ও কর্ম শক্তির বিকাশ হইলে আমরা শ্বয়ং.সেই -অভার-ঢুর 
করিবার জন্য কম্মে নিরত হই। হুথু তাহাই নহে। সে অভাব জানিতে পারিল্,_ 
প্রকৃতি আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষার জন্ত কি উপকরণ চাহিতেছেন জানিতে 
পারিলে, আমরা সে উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপূত হই। সেই অন্্র প্রভৃতি উপকরণ 
মধ্যে আমাদের কোন গুলি গ্রহ্ণীর বা কোন গুলি ত্যজ্য, তাহাও প্রক্কৃতি সুখ- 
ডুখানুভূতি দ্বারা আমুদর জানাইয়া দেন | তাহা রসনা ও ঘ্বাণেক্ররিয়ের 
সুখগধোম্ভূতি দ্বারা আমাদের বাছিয়া লইবার জন্য অবকাশ দেন। প্রাণেক্জিয়ের 
হখডখানভূতি শক্তি ছ্বারা, কোন্‌ বায়ু দূষিত ঝা ত্যজ্য-_কোন্‌ বায় স্বাস্থ্যকর ও 
গরহণীয়, কোন পৃণ্যগন্ধ উপাদেয় ও শুভকর- তাহা প্রক্কৃতি আমাদের বুরাইয়। দেন। 
আবার যখন রসনা ও খ্রাণেক্জিয়ের হয়ে আমরা! আহার বাছিয়! লইয়৷ গ্রহ করি 
তন যতদূর পথ্য শরীর রক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন, ততদূর পধ্যস্ত আহারে 
আমরা সুথ পাই। তাহার পর রসনার তৃপ্তি হয়,_ক্ষুধা ও ক্ষুধানিবৃতিদনিত 


হখেইথের বিরাম হয়| দে তৃত্তি হইতে, আহারের প্রয়োজন যে শেষ হইয়াছে 
শুইতির এই ইজিহ আমরা বুঝিতে পারি] 


দিসে টিক ন 


চর 


৯৫২ সমাজ ও তাহার আদশ। 


এইরূপে শরীরের বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য-_ আমাদের কর্েন্দ্িয় পরিচালনার 
প্রয়োজন হয়, সমস্ত শরীর মধ্যে গতি বা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রককৃতিবশে 
বালকগণ ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি কাজে বা খেলায় এত উত্তেজনা বা এত সুখ বোধ 
করে। এজন্ত যুবক ব্যায়ামে আননা বোধ করে। এজন্য নীরোগ ও কর্ণাক্ষম শরীরে 
কর্ণের উত্তেজনায় আমরা এত স্কুর্তি পাই। আবার যখন কর্ণ করিয়া শরীর ক্ষ 
ভয়--শক্তি অবসন্ন হয়, যখন শরীরের বা কর্ধবৃত্তির বিশ্রাম ও পুনঃ শক্তি সঞ্চয়ের 
' প্রয়োজন হয়, তখন সেই শ্রাস্তি হেতু চঃখ বা অবসাদ জ্ঞান দ্বারা প্রক্কুতি আমা- 
দিগকে বিরাম জন্য প্রীস্তত করেন,__বা নিদ্রারূপে আবিভূতি হইয়! আমাদের 
বাহুজ্ঞান ও কশ্মশক্তি হরণ করিয়া লন। এইজন্য পরিমিত নিদ্রায় আমাদের 
সুখ হয়। এইরপে প্রক্কৃতি_-আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষা কর্থে প্রাণশক্তিরূপে 
প্রবৃ্ত হইয়। সেই কর্মের জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন-_ তাহা আমাদিগকে সংগ্রহ 
করিয়া দিবার জন্য--শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণ নিদ্রদি নানারূপ অভাব বা ংখানু- 
ভূতির ছারা জ্ঞাপন করান,_এবং প্রক্কতির প্রয়োজনে আমরা সেই কর্খে রত হইলে, 
তাহার পারিতোধিক স্বরূপ আমাদের সুখ দান করেন । যদ্দি আমঞ্জ। প্রক্কাতির 
পে ইঙ্গিত ন! ফু. বা না বুঝিতে পারিতযদি আমর! অল্প ব1 অনুপযুক্ত আহার 
করিতে পাই, অথবা অযথা ভোজন হৃখলালসায় অখাদ্য খাই বা অতিরিক্ত ভোজন 
করি_-বা অজ কি অতিরিক্ত নিদ্রা যাই,_-যদি আমাদের অহন নিদ্রা প্রভাতি 
অধিহিত হয়, আলঙ্ত বা অন্য কারণে শরীরে উপযুক্ত -. চালনার অভাবে বা 
কোন কারণে শরীরের ক্ষয় হয়, তবে পীড়ারূপ ভুখ দিয়া গ্রক্কৃতি আমাদের প্ররূত 
কম্মপথ দেখাইয়া দেন। আবার পীড়া হইলেও, প্রক্স্ঠি স্বয়ং অধিকতর যত্ধের 
সহিত তাহার উপশম জন্য চেষ্টা! করেন-_ও সেই জন্য আমাদিগকে কর্মে প্রেরণ 
করেন। আমরা দেখিতে পাই যে, ইতর জীব আহার বিহার সঙ্বন্ধে প্রকৃতি বা 
. সহজজ্ঞান পরিচালিত হয় বলিয়া, তাহাদের পীড়া অল্প । আর প্রকৃতি স্বয়ং সে 
পীড়া উপশম জন্য ইতর জীবকে পরিচালিত করেন। শ্বাতাবিক অবস্থায় ইতর 
জীবের চির্থ্সার জন্য অন্য চিকিৎসকের প্রোজন হয় না। কিন্তু মানুষের 
কথ! তন্ত্র মানুষ জ্ঞানের অভিমানে চালিত হইয়া তাহার সহজজ্ঞান উপেক্ষা 
করে। ক্রমে মানুষ সহজঙ্গালের" সেইঙ্গিত' একেবারে ভূলিয়। গিশ্বা, নিজের 
অপরিণত বুদ্ধি দ্বারা পরিমিলিত হয়। সে জন্য তাহার ব্যাধি অসংখ্য--আঁর সে 







 ভুতীয় অধ্যার় |... 


্যাধি দূর করিবার গ্রকৃতিনির্দিষ্টগ দে আর দেখিতে পায়না, রং যাহ 


হয় কৃত্রিম পথ অবলঙ্বন করিয়া বৃথা ছখে পাঁ। ৫). . যা 
৭৪ অতএব শরীর রক্ষ! ও পোষণ জন্য: আমাদের শারীরিক হু 


জ্ঞানের প্রয়েজন,__স্ষুধাতৃষ্ণদি চুঃখ বা অভাব. বোধের এয়োজন,-*বাহ ও জান্তর 
ছখেবোধের প্রয়েজন,-_বাহ্ব্ষিয়ের সহিত আমাদের ইন্জ্িয়ের সম্পর্ক, হেড: নেই. 
সম্পর্ক জনিত হুখগুজ্ঞানের প্রয়োজন, (২)--আধিভীতিক ও. আধিদৈবিক নর 
জানের প্রয়োজন । দে হুখুঃখজ্ঞান.না থাকিলে আমাদের সংস্ষ্ট কোন্‌ যাহ, 


0) গীড়ার সময় আমাদের কি কর্তব্য, এবং পীড়া আরোগ্যের . জন্য প্রকৃতি 
আমাদের নিকট কি চাহেন, তাহা প্রকৃতিই.আমাদিগকেতখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন । 
পীড়া উপশমেত্র জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে প্রকৃতি আমাদের কর্ণাশক্তি 
হরণ করেন, অনাহারের প্রয়োজন হইলে কুধা হরণ করেন, পানীয়ের প্রয়োজন 
না থাকিলে তৃষ্ণা হরণ করেন। কখন ছষ্ট ক্ষুধা তৃষ্ণার ভান হইলে, পর়ে অরুচি 
বৃদ্ধি প্রভৃতি ছারা সে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেন । পীড়ার সময় যে খাদ্যের: 
প্রয়োজন, প্রকৃতি দে খাদ্যের প্রতি আমাদের অতিরিক্ত লোভ উৎপাদন করিয়া 
তাহার ইঞ্জিত করেন, যে রঙের প্রয়োজন--সে রসের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ সৃতি, 
করিয়। তাহ। দেখাইয়! দেন। শরীরের যে অংশ পীড়িত হয়__প্রুতি জোর করিয়া 
দেই অংশে ভামাদের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, মুদায় শক্তি কেজীভূত টা, সেই শীড়ার 
যুতনা বিশেষরূপে আঘাদের অন্কৃতব করাইয়া, সে পীড়া নি 'জন্য আমাদের 
সঘুদীয় চেষ্টাকে। দমুদায় শক্তিকে নিয়োজিত করেন। পীড়ার সময় এই ভীষণ আত্তর 
অনুভূতিবলে আমাদের তদানীস্তনঅভাব আমরা বুঝিতে পারি--ও .সে. অভাব 
দূর করিতে বিশেষ ব্যাগ্র হই। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান একথ| বুঝিতে আরম 
করিয়াছেন। তাই আধুনিক চিকিৎদাশান্্থ মতে, 1)15090 13 (19 ০০৮2৭. 
9500985100) 02110৮07978 0৮ 22700060৭5০ ০88 10190) ঠি0টাঃ 
81০ 0০05 | তাই [20:৩--00:৩ এবং [98707 ৫ 81890599 ম111700$ 
77641056 এর কথা উঠিগ্নাছে । তাই উধধিকে এখন পীড়া উপশম কর্মে 
প্রকৃতির সহায় মাত্র বলিয়া, বিবেচিত: হইতেছে। যাউক, দে কল অবাস্তর বিধয় 

এস্বলে উল্লেখের আবশ্তক নাই। . ছিখেনী। 

(৫) শরীর (জড়শরীর) আমাদের জ্ঞানের প্রথম বাহাবিষয় পারে শরীরের, 

মহিত, আমাদের ষষ্ঠ ইন্জরিয় মনের সম্পর্ক হেতু, ক্ষুধা, তৃষা, ব্যাধি | 
সুখদুঃখানুভূতি হয়। : বাহজগৎ আমাদের দ্বিতীয় বাহাবিষয়__স্বিতীয় কায়ব্যুহ! 
এই বাহজগতের সহিত আমাদের গঞ্চজ্ঞানেন্জিয়ের . সম্পর্ক হেতু মাত্রাম্পর্শঈ 


সুখদুঃখানুভূতি জন্মে। 


৩ 





১৫৪ . সমাজ ও তাহার আইিশ 1 


বিধয়কে ত্যাগ করিতে হইবে, ফাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমরা বুিতে 
পারিতাম না! অগ্নির সংস্পর্শে তাপ-রূপ-ছুঃখবোধ লা হইলে, শরীর ভম্মমাৎ 
হইয়া গেলেও আঁমর! ভ্রক্ষেপ ক্ষরিতাম ন!। লেই জন্য আমাদের সংস্থষ্ট বাহ্‌ 
বিষয়ের মধ্যে ধাহাকে ত্যাগ ক্ষরিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হুইবে, 
তাহা. কেবল হৃখছুঃখানুভূতির দ্বারা আমরা বুঝিতে পাঁরি। এই জন্য পূর্বে 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুখরূপ পারিতোধিক বা পুরষ্কার ও দুঃখরূপ দণ্ডের দ্বারা 
প্রকৃতি আমাদের ত্যাগগ্রহধাত্মক কন্মপথ দেখাইয়া দেন, আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিকে 
পরিচালিত করেন, আমাদের বিকাশের জন্য--শরীক রক্ষণ ও পৌঁষধের জন্য কি 
শ্রহণ করিতে হইবে বা ফি ত্যাগ করিতে হুইবে তাহা বুঝাইয়৷ দেন। এই 
জন্য হুথছুংখবোধের প্রয়োজন এই জন্য সুখছুঃখবোধ অবশ্ঠন্তাবী। এই 
হখছুঃখানুস্ুহির প্রয়োজন না থাকিলে, বাহ বা আত্তর বিয়য়ের মহিত শরীর 
ও তত্ংস্থষ্ট বাস্ৃবিষয়ের সহিন্ত সম্পর্ক জনিত হৃখছুঃখানুভূতির জন্য প্রক্কৃতি 
আমাদের সংজ্ঞাবাহী নাড়ী সৃষ্টি করিতেন না। আমরা বুঝিতে পারি আর না 
পারি, ইহা! জ্ঞানের স্বতঃদিদ্ধ কথা ফে, প্রয়োজন ব্যতীত-_ কারণ ব্যতীত কিছুরই 
স্থষ্টি হয় না। ্লয়াছি ত, যতক্ষণ জীবের জ্ঞান বিকাশের সময় বা প্রয়োজন না 
উপস্থিত হয়, ভক্ষণ তাহার হুখছুঃখানুভূতি থাকে না। ততক্ষণ তাহার পূর্ব 
লংস্কারানুসারে, ভাহা'র অভাব-পূরণ-কার্ধ্য বা ক্রম-আপুরণ কার্য গুক্ৃতি হ্য়ং তাহার 
অভ্ঞাতদারে সম্পাদন কয়েন, প্রকৃতি তখন “অন্ধ” জড়শীক্তি :40810থ] 200) 
বা চেতনাবিহীন প্রাণশক্তি (9577018) রূপে সেই জীবের রক্ষণ, পোষণ ও ক্রম- 
আপুরণ জন্য, সমুদায় কর্ম্স করেন,-_জড়জগতে, উত্তিদ্জগতে, এমনকি নিম্ন 
শ্রেণীগ্ন শ্রাণিজগতে' সসুদায় কণ্ন প্রকৃতি স্বয়ং [্পাদন করেন। পরে যখন 
উচ্চশ্রেণীর জীবে চৈতন্য জাগরিত হয়, জ্ঞান বিকাশিত হইতে আরস্ত হয়, যখন 
 শ্রনৃতি ইচ্ছাশক্তি রূপে জীবহৃদয়ে বিকাশি হুন, যখন প্রকৃতি সেই ব্যক্ত 
ইচ্ছাশক্তি পেনরপায় জীবে করে নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন,--তখন হুখ- 
ীশ হইতে থাকে, তখনই হুখজ কর্ণ ইচ্ছা ও দুংখজ করে 
অনিচ্ছা জল্পো-হুখজ বিষয় গ্রহণে ও দুংখজ বিষয় ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে। তখনই 
হৃখজ বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখজ বিষয়ে ঘেষ জন্মে, ও এই প্লাগ ছেষ হইতে 
কাম ভ্রোধাদি বৃত্তির বিকাশ হইয়া, জীব সেই তৃত্তিবশে পরিচালিত হইতে থাকে 


নথ 





লাজ সি 

পূর্বে উল্িবিত হইয়াছে ছে ইতর জীবের “সর” নর কি 
ক্রমবিকাশ নাই, যি থাকে তরে তাহ নিত সানা ॥. উদর জীব রসে 
ব| শরীর রণ ও পোষণ কষে এব বংশ বৃদ্ধি ও রঙ কর্মে, এই গথয় বিকাশিক, ৃ 
হদু্নবলে, রাগ-বেনদে-ও কাবা, ০৩ 
কর্করে। স্‌ 
৭৫! গে ইতর ন্জি রী হন ৪ পে কর বর 
কর্ধে হুখডূখানুভূতির দ্বার! পরিচালিত হয়। এই ছুগ্ভঃখানুভৃতি যানের ও. 
ইতর জীবের সাধারণ ধর্্। এই দুখ নিবারণ জন্ত মানক ও. ইতরলীর খ্রথমে 
কর্ম করে। এই লুখছুখোনুভূতি সাধারগতঃ রড় তীব্র, এবং এজন্স নেই ছুঃয 
দুর করিবার চেষ্টাও বড় অধিক, এবং সেই চুঃখ দুর করিলে যে হখলাত হয়, 
তাহার তীব্রতাও সেইরূপ অধিক। যাহার! অন্সসংস্থান জন্য কষ্ট ভোগ করে না, 
তাহার ক্ষুধারূপ দুঃখের তীব্রতা বুঝিতে পারে না। একুকুর স্কুখার জালায় কাতর" 
হইয়া কিরূপ ফস্রণা ভোগ করে, পাগলের মত কিরূপ ধাবিত হয়, সামান্য. এক. 
টুক মাংস পাইলে সেই স্ুধাতুর কুকুর কিরূপ হৃখলাভ করে, কিরূপ. জারামের, 
সহিত অর্ধ-নিমীলিত-নেত্রে এক টুকুর! হাড় চিবাইতে থাকে ডুতিক্ষ সময়ে ব/ 
দারিদ্র্যের উৎকট পীড়নে, ক্ষুধার আলায় নিতান্ত পীড়িত নারীিলে__সে ক্ষুধার 
আর! ও মে আল! নিবারণ জনিত উৎকট সুখ আমর! বুঝিতে পারি না। অঅবস্ 
ইতর জীরের মুখভ্ঃখ প্রায়শ: শরীরিক। অবং তাহাদের লই গাহি 
ীব্রতাও বড় অধিক। 

মানুষেরও সে হুখভুখোনুভূতির তীব্রতা কম নহে। রা এন 
থাকে, অহার জ্ঞান যখন স্বপ্নময় অবস্থা হইতে জাগরিত অবস্থায় আদিতে পারে 
না, যখন মানুষে পণ্ডতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না, যখন. মানুষ আমমাংসভোমী- 
এমন কিনরম্তাংঘভোজী রাক্ষস ব্যতীত খর কিছুই নহে, যখন মাহ্য.. শরার 
রক্ষণ ও পৌষণ করের জন্ত বাহুজগতের সহিত--জড় ও ছয় বিতর 
মানুষ আর এক মানুষের সহিত নিয়ত সংগ্রাম. করিতে বাধ্য? 
এই শীরীরিক সুখছুঃখানুভূতির তীব্রতা বড় অধিক । বিদ্ধ রিকি ত, নে 
পশুতে প্রভেদ ক্মাছে। ..সানষের জ্ঞান ক্রমরিকাশশীল। জা .হেরপ নহে 
এজন মানুষ ক্রমে এই হৃখছুখোমুতূ়ির তীব্র! রমাইয় লইডে, গীরে) মান্য 









. ১৫৩৬ সমাজ ও তাহার আদশ। 


নমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরম্পর়ের সহায়ে_সেই হুখছুঃখ নিবারণ করিতে সার 
হয়। যতদিন সমাজ উপযুক্ত্ূপে উন্নত 'না হয়, যতদিন মানুষ এই শারীরিক 
সুথহুঃখ-ভূঁমি অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারে, ততদিন তাহার উন্নতির, বা 
জ্ঞানবিকাশের উপায় থাকে না ।  বলিয়াছি ত, পঞুর স্ঠায় মানুষেরও শরীর রক্ষা 
চেষ্টা প্রধান কর্_-শরীর রক্ষা গ্বাধান ধর্দ | শরীরই সকল কর্মের--সকল ধর্ণ- 
সাধনের মুল] এজন্য ইতর জীবের গ্ভায় মানুষের শারীরিক সুখদুঃখান 
*এত'বলবভী,__-এজন্ শারীরিক ভুঃথ দূর করিবার চেষ্টা ইতর জীবের হ্যায় মানুষে 
এত প্রবল । যতদিন সেখ দূর করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বা অসপ্তব হয, 
যতদিন মাচুষ সে ছংখভারে নিপ্পিষ্ট হইতে থাকে, ভতদিন তাহার অন্যদিকে 
উদ্নতিয় উপায় থাকে না,-ততদিন তাহার অন্ত কেনরপ হখছুখাঘ কির 
“অভিব্যক্তি হয় না। অন্নচিস্তা মানুষের প্রধান চিস্তা অন্নের অভাব প্রধান 
অভাব! গাঁুষ যতদিন এই অন্নাভাব ও অন্ত শারীটি অভাব বা ছুঃখ দূর 
করিতে না পারে, ততদিন সে মহাজ্ঞানী বা মহাধার্শিক হইলে, সেই ছঃথে 
নিপ্পিষ্ট হইয়া যায়| যতদিন মানুষ দরিদ্রতা জভ  অন্নাভাবে বন্ত্রাভাবে 
আবাসাভাবে ঝষ্টপার, যতদিন সমাজ মানুষের সে ঢুঃখ দি 1 করিতে না পারে। 
মানুষের অল্পের সংস্থান বন্ত্ের সংস্থান আবাসের সংস্থান তাহাদের রক্ষার উপায় 
করিয়া দিতে মা পারে,_-যতদিন মানুষ পীড়ার জ্বালায় ঈয়ত কষ্ট পায়, সমাজের 
উপযুক্ত বিধানের অভাবে সেই চিরনূতন চিন্বকরেশকর' দরিদ্রতাভারে নিপীড়িত 
হইতে থাকে,_তভদিন মানুষের উন্নতির পথ বন্ধ হয়। 
.£. ভঃখের সাধারণ নিয়ম এই ষে ছখানুভূতি যত তীব্র হয়--ঢুঃখদূর করিবার 
'চেষ্টাও তত অধিক হয়__এবং সেই €ুঃখদূর জনিত সুখও তত তীব্র হয়। ঢঃথের 
তীব্রতা ও গভীরতা! ও বিস্তার অ্ুসারে--সে ছুখ দূর করিবার চেষ্টা বৃদ্ধি হয়। 
যেখানে অভাব সামান্ত, সেখানে হুঃখবোধ সামান্ত, সেখানে ঢুঃঞ্চের পরিমাণ ও 
সি তত ল্যান, সেখানে সে অভাব দূর জনিত নুখবৌধও সামান্ত | যেখানে 
বনোধকঁহম._মঃখবোধ দূর হয়_,সেখানে ুখবোধও দুর হয় সেখানে 
টা দূর হয়| সাধারণতঃ আমাদের শারীরিক অভাব সীমাবদ্ধ | 
শ্বচ্ন্দ-বনজাত-শীকাল্পে আমাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে, সামান্ত বস্ত্রে আমাদের 
শীত তাপ নিবারণ হইতে পারে, সীমান্ত আবাস গৃহে আমাদের আশ্রযস্থান হইতে 


্‌ তীয় আা। ' ঈ্ 
গারে। ইহা ব্যতীত মানুষ দাঁধনা ছারা দুখাতৃষজাবেগ সহ. নি ০৪ 1 
এংগমানয চা দে ুধাতফাবেগ নিষারণও করিতে গানে আর. ছাদের 
র্ণকি-_হশেষত: মাহে বশতি বড় অধিক এমা, জয়ার. 
মায়ে শারীরিক ভাবের অতীত হইতে পারি- শরীরিক মুখ চূ়হরিয। 
গারি,-শারীরিক দুধছুঃধবোধের অতীত হইতে গারি | বিশ্যেষ:. কেহ 
রতি আমাদের অনুকূল, দেখান প্রকৃতি আমাদের জন্য পুর আহারে | 
করা দেন-যেখানে আমর বিনা চে বা অয চে আসতের জাযা, 
মহ করিত গারি, যেখানে গীত শ্রীয়ের তাড়না শুন্য. সানীর, পানে 
দয অনায়াসে শারীরিক দুঃখের অতীত হতে পারে। আতর: আযাদের, 
ধরীর রক্ষণ ও গৌঁধণ জন্য শারীরিক ছানুতূতিরপরনন। দেছাছ্ন্য ই 
যা প্র্তিকে মমতাহীন বমিতে গারি না নে ছুখ ৮৮৮৮৮ 
নহ,-আহা হা সহজে বুঝিতে পারি | 












চতুর্থ অধ্যায়। 


*  - হুখছুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ, --কামমানসজ সুখ,_অহঙ্কারজ হুখ,__সাবিক 
-হুলাদিনী শক্তি।__সৌন্দরয্যানৃভৃতি,--শিল্প ও কলা বস্তা, 
_.. লৌন্দ্যের আদর্শ জ্ঞান,-_-অসৌনার্যযানুভূতিজ 
চুঃখ দূর চেষ্টা, _আদর্শ লাভ চেষ্টা, 
পুর্ণাদর্শ ভগবান । 


৭৬। শরীররক্ষা ও পোষণের জন্ত যে জীবের' শারীরিক নুখঢখোনুভূতির' 
গ্রয়েজন আছে, এবং মানুয়ে সমাজবন্ধ ভুইয়া! চেষ্টা করিয়া যে ক্রমে' সেই শারীরিক 
হুখভুঃখের অতীত হইতে পারে, তাহা! আমর! বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি । কিন্ত 
এই খানে মানুষের হুখচুঃখানুভূতির শেষ হয় না।; এখাছে বি মানুষের সুখ 
চুখোনুভূতির শেষ হইত, তাহা হুইলে মানুষ* আর অপ্রসন হইতে পারিত না। 
তাহা হইলে মানুষে ও ইতরজীবে বিশেষ প্রভেদ থাকিত ন1। তাহা হইলে 
মানুষের মনুষ্যত্বের আর বিকাঁশ হইত না,-_ মানুষ ত্রমে অলন, অকর্ধপ্য, তামসিক 
শ্রক্কৃতিযুক্ত হইয়৷ শেষে পশুত্বে পরিণত হইত। ভামসিক মানুষ বড় জড়ম্বভাব !' 
কোন রূপে উদর পৃর্তি হইলে লে আর কিছু চাহে না। দে আলন্ত, অতিনিদ্রা, 
বিজ্বলতা, 'দীর্ঘনত্রতা কর্ধাবিদুখত। ভাল বাদে । তবে কখন কখন ইন্ছিয়ের 
বা লোভাদি রিপুর উত্তেজনায় হঠাৎ উত্তেজিত হই! কর্ম করে! এমন বিচিকিতস্ত 
অলল লোন, থাকিতে পারে যে বিশ্রামচ্খভঙ্গতছে দহমান গৃহের পতনে আসন্ন 
মৃত্যু হইতে রক্ষার অন্ত সামান্ত পলারনচেষ্টাও কষ্টকর মনে করে। কাজেই মানুবের 
সে প্রস্কতি- লারও উন্নত না ইল নাসার জর ধা খারিইডিরিকস না 
হইলে-সলে আর অগ্রসর হইতে পারে না'। 


এজন মানুষ যখন সুধা উষ্ষা, লীত আীক্মারি ছু ।দবারণ করিয়া জগ 
পায়, তখন প্রকৃতি যদি তাহাকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া স্বাইতে চাঙ্ছেনগ হি 
তাহার অন্তরপ হুখদুঃাসুস্ৃতিশক্তির বিকাশ হয়। সে দুখচ্ঃখানুতৃতি সাধারণতঃ 
মানসিক বা কাল্পনিক | ইহাকে আমর! সাধারণতঃ হুস্্শরীরজ্ বুবু 
বলিতে পারি। বাহাবিধয়ের সহিত ভ্ঞানেজিয়ের সম্পর্ক জনিত যে জ্টুভৃতি-* 
আস্তর ইন্জিয় মনের যে অনুভূতি__তাহার মধ্যে সাধারণতঃ রুতকগুলি হুখজ; 
আর কতকগুণি হংখজ । আর এই হুখভংখানুভূতির অধ্যে কতকগুলি" শারীরিক ' 
আর কতকগুলি মানসিক্-$বা ক্ষান্সনিক। ইহার মধ্যে ইঙ্জিতরঙ্জ বাঁ কামমানসঙ্ 
হৃখছুঃখান্তভূতিই প্রথম |. আই ইন্দ্রিয়জ ক কাষমানসজ সুখভুঃখ মধ্যে বংশ রক্ষা 
প্রয়োজন জন্ত কামবৃত্তিজনিত সাধারণ হৃখঠঃখবোধ-_শারীরিক ক্ষুধা ভূষ্াদি 
বোধের স্তায় মানুষের ও ইতর জীবের সাধারণ ধন্দী। সাধারণ ভাবে ইন্র্িয়জ 
হুখছুঃখানুভূতি মানুষ ও ইতর জীবের সাধারণ ধর্্ম। শরীররক্ষার্থ চেষ্টা আহার 
গ্রহ চেষ্টা, আচ্ছাদন বা আশ্রয় সংগ্রহ চেষ্টা, বংশ রক্ষার্থ সম্তান উৎপাদন 
চেষ্ট। জীবের সাধারণ ধর্খ | কিন্তু বলিমাছিত ইতর জীবের সে চেষ্টার সে 
তুখছুখানুভূতির সীমা! আছে। তাহাদের দে ুখছুঃখানুভৃতি একই প্রেকায়ের $ 
তাহার কোন হাস বৃদ্ধি নাই-_তাহার ক্রমবিকাশ নাই। 

* ৭৭ কিন্ত মানুষের সেই ইন্জ্রিয়জ বা কামমানদজ ুখেছুখোনুততিরও 
ক্রমবিকাশ আছে। মালুষৈর যত ক্্জনের বিকাশ হইতে খাফে-যতই তাহাক্ 
বাহৃবিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বিস্তার ও বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই কজনা বশে মানুষের 
রদনার সুখঢুঃখবোধের, স্রাণেজ্িয়ের হুথভঃখবোধের,-স্পর্শেকজ্িয়ের শুখছুঃখ- 
বোধের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সে হুখচুঃখবোধের কতদূর বিস্তার হইতে 
পারে, এবং দেই কালনিক সুখ লাভ করিবার চেষ্টা কতদূর বৃদ্ধি 'হইতে পারে” 
ও সেই কাল্পনিক হুখের অভাব কতদূর ছুঃখকর যোধ হইতে পারে, তাহা আমজ্জা 
অনেক লময় ধারণ। করিতে পারি না। বলিয়াছি ত, মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণর আলা? 
অত্যস্ত অধিক__অনেক সময় দে জালা অসক। কিন্তু সে জালা মহ “নিবাঙ্গির 
হইতে পারে। মামুল সমাজবন্ধ হইয়া চেষ্টা করিয়া-ক্রমে সে সুখযঃখাহুতৃতিস 
অতীত হইতে পারে। কিন্তু মা্ুষ অনেক স্থলে নে' জুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়া 
ও উদর পুরণ করিয়া সন্তষ্ট থাকে না। যে “বড় লোক” সেত এই লাধারগ সুখ 
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ভূষর জাল! জানে না। সে ক্ষুধঃ নিবারণ জনিত সুখ কেমন তাহাও বুঝি দে 
কখন জানে না। বরং সে অনেক শ্থলে ক্ষুধা হয় না বলিয়া, অথবা অগ্নিমান্য 
অজীর্ণ প্রভৃতি জন্ত ছুঃখ পায়। তখনও সে কাজনিক উপায়ে আহার-জনিত 
বা রসনা-তৃত্তি-জনিত সুখ লাভের চেষ্টা করে। তাহার জন্য সে যে কত উপায় 
উদ্ভাবন করে,--কত উপাদেয় সুরুচিকর, সুমধুর খাদ্ত স্বারা রসনা তৃপ্তির চেষ্টা 
করে। সে চেষ্টা কতদূর তীর হইতে পারে__সেই কাল্পনিক তুখভুঃখবোধ কতদর 
পর্য্যন্ত বিকাশিত হইতে পারে, তাহা আমরা অনেক স্থলে ধারণা করিতে গারি 
না। সে ইন্জরিয়ের ভোগনুখ-বাসনা কতদূর বলবতী হইতে পারে, তাহার তাড়না 
কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে_-সে ভোগ-বাপনা যে কেন কিছুতেই নিবারণ করিতে 
পারা যায় না__যতই সে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করা যায়, ততই অগ্নিতে ইন্ধন 
সংযোগের স্তায় কেন তাহা বদ্ধিত বেগে জবলিতে থাকে, তাহা! আমরা বুঝিতে 
পারি না। যে সামান্ শাকান্নে সন্তুষ্ট, সে আধুনিক পাশ্চাত্য ধনীর টেবিলে পৃথিবীর 
এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পধ্যন্ত-_ভূধর শিখর হইতে পাতাল বা সাগরতদ 
পর্্যস্ত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া সংগৃহীত এত আহাধ্য কেন রাশীকৃত হয়, কেন 
একরূপ তামসিক আহ্লাদ বা বিহবলত।"নাশের জন্য-__উৎকট তৃষ্টা নিবারণ জগ্গ, 
দেশদেশাস্তর হইতে এত নুল্যবাঁন বসত সংগৃহীত হয়, কেন দে ধনীর একবাবের 
মাত্র ভোজনের জন্ত কত কঠোর চেষ্টায়, কত দরিদ্রের অর্থ ও শত্তি শোষণ করিয় 
সংগৃহীত অর্থ হইতে শত কি সহস্র মুদ্রা অকাঁতরে অপব্যয় করা হয়,_যে অথে 
সহশ্র কি অধুত কা্গালের উদ্দারাম্্ের সংস্থান হইতে পারিত তাহা! বৃথা নষ্ট কর 
হয়_ তাহা ধারণা করিতে পারে না। যে হ্রীত শ্্রীক্ম, আতপ বর্ষা নিবারণের 
জন্য সামান্য আবাদ যথেষ্ট মনে করে, যে সামান্য গুহ! পর্ণকুটার বা বৃষ্াপ্া 
পাইলে সন্তষ্ট হয়, সে কোটিপতির সহম্র-গ্রকোষ্টযুক্ত বিংশতিতল প্রাসাদে 
কি প্রয়েজন__কি রূপ আবাসের অভাব জনিত ক্ষান্সনিক ছুঃখানুভূতির রণ 
বিকাশে ও সে.ছুঃখ দূর করিবার ক্রমধর্ধিত চেষ্টা হইতে সেই ক্ষুদ্র পর্ণকু্ীর 
এত বড় প্রাধাদে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে না। যে সামান্য পরিচ্ছ 
আমাদের বা! লজ্জা নিবারণ জন্য প্রয়োজন, সেই পরিচ্ছদে যে পরিুষ্ট হ 
তাহাতে যাহা ছঃখ নিবারণ হয়, সে সেই পরিচ্ছদের পারিপাট্য জন্য--সে সঙ্গ 
বিলাদিতা বা অভিমান নিবৃত্তি করিবার জন্য মানুষ কেন অকাতরে এত অথ ব 
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ভরে, কেন তাহার জন্য দেশদেশাস্তর হহতে কত চেষ্টায় এত হুগ্যবান অব্য হ 
হরে, কেন বা সুদূর তুযারারৃত সাইবিরিয়া দেশ হইতে এতন্ূপ কোমল নন গ্োস 
সংগ্রহ করে, কেন মরুময় তাপদগ্ধ আত্িকার ছুর্গম সাহারা দেশ হইতে এন্ড 
হন দ্রব্য আহরণ করে, কেন অগাধ জলধিতলে প্রবেশ করিয়া এন মণি সুতা 
অনুন্ধান করে, অথব! গভীর খনির তিমির-গ্ডে প্রবেশ করিয়া কেন এত রথ উদ্ধার 
করে, তাহা বুঝিতে পারে না যে ম্বাভাবিক শারীরিক ভঃখ দূর করিয়াই তৃগ 
হয, সে, _মানুষের শারীরিক ভোগলালসা বিলাপিভা ইন্তরিরহগচেষ্টা কদূর, 
বিকাশিত হইতে পারে, কিরূপ অদম্য তেজে ক্রবদ্ধিত বেগে মানুষকে সে সন্বঙ্গে 
কাক্সনিক দুঃখ নিবারণ চেষ্টায় প্রবন্ধ করিতে পারে, কিরূপে সেই বিলাসিভার 
উপকরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে--তাহাকে জীবন পর্য্যন্ত 
উৎনর্গ করিতে অনেক লময় বাধ্য করে, কেন যে তাহার বিলাসবালসা চরিতাখ 
জন্য এত দাসধাসীর জীবন উৎসর্গ, এত অর্থের অপব্যয়, এত কম্মশক্কির 
বুথা য় প্রয়োজন হয়, তাহা ধারণা করিতে পারে না। ০48 
৭৮। যাহা হউক, মানুষ যদি এই কামমানসজ মুখ বা ইস্তিয়হখলাভই এক- 
মাত্র পুরুষাথ মনে করিত, তাহ! হইলে আর তাহার অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইতনা 1 
এই জন্য মানুষের এমন এক অবস্থা আসে, যখন দে এই ইঞ্রিয়জ হখছখভৃদি 
পরিত্যাগ করিয়। অন্যরূপ নুখছুঃখ অনুভব করে__লেই জন্যন্ূপ জঃখ দূর করিতে 
চেষ্টা করে-_সেই অন্যরূগ দুঃখ দুর করিয়া হুখ লাভ কিডে প্রবৃত্ত. হয় . এ 
সুখছুঃখানুহতির মধ্যে আমাদের অহস্কারদ বা অতিমানজ টব রং 
'আমি'কে অন্যের অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা হীন বোধ করার যে ছু, এ সেই ট 
অন্যের অপেক্ষা বড় করিবার চেষ্টায় ও লে চেষ্টার সফলতা যে বু. 
"আম! অপেক্ষা, ছোট করিয়া আমার বড় হইতে পারিলে যে হু, 
অভিমানজ | মানুষ সমান্দবন্ধ জীব | সমাজবন্ধ থাকা হরে 
নানারূপ সম্বন্ধ ঘটে, নানারূপে সানুষ মানুষের সংশরৰে ভাসে "ই 
মানুষ, অভিমানবশে তৎসংস্্ট অন্য 'গেক্ষা বড় হইতে--রা। বাস 
চেষ্টা করে। এবং সে অন্য.অপেক্ষা বড় হইতে পুলে এ রর 
উন 
রে ডাগবৃত্তির সহিত্ত গ্রথমে বিকাশিত হত 
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"মানুষ ইন্জিয়সুখভোগকেই বাহার পরম-পুরুযার্থ মনে করে কাজে অন্য অপেক্ষা 
সেই ইন্দ্রির হখভোগের অধিক ব্যবস্থা করিয়া, অন্ত অপেক্ষা অধিক বিলাসিতান 
উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, অন্ত অপেক্ষা "আপনাকে বড় ও অধিক হুখী মনে করে। 
ভ্রনে 'অন্তরূপে মানষের এই অভিমানবুত্তির আরও বিকাশ হইতে থাকে! এই 
অভিমানবশে মানুষ কর্দে প্রবৃত্ত হয়। যেখানে অন্ভিমানবশে মানুষ মানুষাকে 
প্রত্যাখ্যান করে, যেখানে মানুষ পর অপেক্ষা বড় হহতে চেষ্টা করে, পর হইতে 
গ্রহণ করিয়া, পর অপেক্ষা অধিক অর্থ সন্মান মধ্যান্দ! সম্ভ্রম প্রকৃতি লাভ করিতে 
চেষ্ট। করে, পররকে আপনার পথ হততে সরাইয়া দিয়া আপনি অগ্রসঘ্ধ হইতে যার, 
পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা-করে, অগন! প্রকে আপনার অনুগানী করির। লইঙে 
চাহে, জোন ধরিয়া পরকে আপনার গপণে আপনার অধিকারে বা অধীনত আনিঠে 
চাহে, পরকে ছোট করিয়া আপনাকে বড় করিয়। পরে আকর্ষণ করিয়া লহতে 
চাহে,_সেগানে মানুষ পরকে নঢ় দেখিয়া প্রকে আপনার পথের অন্তরায় দেখিয়া, 
পরের ছারা আপনাকে পরাজিত বা অভিভূত হইতে দেখিয়া, পরকে আপনার পথে হা 
আপনার অধিকার মধ্যে না আনিতে পারিয়া, পরের নিকট যাহা চাহে তাহা পার ন। 
দেখিয়,দ্বেব ঈর্ষা ক্রোধ হিংসা গ্রস্থৃতি বৃন্তিবশে ধা অপমান অনাদরজনিত দুঃখ 
বশে কষ্ট পায়। সেখানে অথলিগ্দ! যশোলিদ্াা গ্লাস প্রতি নানাকূপ মানদিক 
'লাক্ষাল্পনিক থে আয়া মান ষকে ক্লে দেয়। মানুষ গেই দুঃখ দূর করিবার 
জন্ত, নত ক্সপেক্ষা আগ্লাকে হগাসাধা বড় করিবার জন্য, অথবা অন্য “বড়”র সমকক্ষ 
হইবার জন্ত, বিগ্বা অর্থ যশহপদ প্রভৃতি লাভ করিবার জণ্ত-কম্ম কষে। কিন্তসে 
যতই নেই সফল ভপ্পিত বিবর লাভ করে, ততই তাহার তৃষ্ণা বৃদ্ধি হর, 
ততই সে আরও অর্থ আরও যশঃ আরও প্দ লান্ভ করিবার জন্য লালায়িত হয়।, 
এই অভিমান বৃত্তির বিশেষ বিকাশাবন্থায় মানুষ ইজ্জিয়হুখভোগের কথাও ভুলিগা 
যায়। যেখানে ধরলিগ্সা পদলিপ্পা যশ্োলিগ্সা গরাবল, সেখানে হীন্রয়ভোগ- 
হুথের কথা মনে থাকে না। ক্কপণের ডোগবিলাসবাসনা থাকে না 

এই অহঙ্কার হুখচঃখানুভূতি কতদূর বিকাশিত হইতে পারে, তাহা প্মামরা 
অনেকে ধারণা করিতে পারি না। যে সামান্ত অথার্জন ছারা গ্াসাচ্ছাদনাদি 
সাধারণ অভাব দ্ধ করিয়া সন্ষ্ট হয় পরিতৃপ্ত হয় সে সখছুঃখের অভীত হয়, সে লঙ্গ- 
পির কোটাপশ্ডি না হইতে পারায় মে ঢঃখ, কোটাপশ্ডির-__বুন্দপততি বা যক্ষের গ্তার 


চডুর্ণ অধ্যায় উঠি 
ধ্শালী হইছে না গারায় যে দুখে, ও সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য যে উৎকট চেষ্টা 
থে ভীবন পর্ান্তপণ-__তাহছ। বুঝিতে পারে না। আর লেই জন্য সে, লক্ষপততি ব 
কোটীপতি যে সমস্ত জীবন কেমন করিয়। উতর্গ করে, ও সেই ুঃখবোধের ছার, সে 
তাহার অন্তন্নপ ব! উচ্চতর ডখেবোধ যে কেমন করিয়া বিশ্বৃত হয় তাহা 
বুঝিতে পারে না । যে সামান্ত অধিকারে সন্ষ্ট_নে গিগীধ।বৃত্তিরতীব্রভ, সেকন্দর 
বাদগাহের সমস্ত জা পুথিনী জয়ের পর. জয়ের জন্য আর প্রথিবী নাই বলিয়া যে 
উৎকট দুখোন্ভূতি ভাহা__ধারণা করিতে গারে না। অপবা আরাম্ীক প্রস্থ 
বাদদাছগণ-_পিত জাত। গ্রস্থৃতি নিতান্ত আত্মীরগগকে ্শংদক্রপে হত্যা করি! 
রক্তের নদী বহাইয়া__কেন পিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিত,-_সাধানা রাজাধিকার 
লাভের জন্য পুন্রহ্ ভ্রাতৃহ মূনতবান্ব ঘব ভুলিয়। কেন ভীষথ রাক্ষসে পরিণত হইত, . 
জা দে বুঝিতে পার না। যাহা হউক, আমাদের অভঙ্কারবুত্তির বা অতঙ্কারবু্তি- 
চরিতাগভাজনিতত ুগভোগেচ্ছার এইরূপ অতি বিকট বিকৃত বীভত্স বিকাশের. 
কণ। এস্থলে আর উল্লেগের প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমর বুঝিতে পারি 
যে, লাধারণহ: মানবের এই অবঙ্কারপৃত্তির শক্তি বড় অধিক থে দক লোক 
এইক্ূপে অহঙ্কারপরিচালিত হউয়া ডুঃপ পায়, ও. সেই ভঃখ- ঢুর করিবার জন্য 
কেবল ন্যন্ত থাকে, তাহার! আর অন্যরূপ উদ্নতির পথে জগ্রনর তইন্ডে, পারে না! 
*..৭৯| কিন্তু বলিয় আখ? রি 
গাকে। সি রা টি বি ছকে 
সুখহঃখানুভৃতি হইতে ইন্জরিয়জ চাতক হই শারীরিক 
হইতে অহঙ্কার হুখছুঃ ১৮787885175: 
হুখছুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ হয় | এই বিসিক, অুশ্খাসছ 
ইতি--অবস্থা ভেদে বিভিন্ন'। মানুষের প্রক্কৃতি ঝ স্বভাব বিজি ্‌ ফোন মানুষ 


সাক, কোন মানুষ রাজসিক- কোন মীনুষ'বা তামসিক. 
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১৬৪ সমাজ ও তাহার আাদশ। 


এারুতির প্রভেদ অনুসারে মানুষের হুখণঃখানুভূতিও বিভিন্ন ছয়। সাধারণতঃ 
শারীরিক ও ইন্জরিয়জ হুখদুঃখানুভূতি তানসিক | আর অহঙ্কার হুখঃখানুভূতি 
রাজসিক| তবে মানুষের প্ররুতি ভেদে এই শারীরিক ও ইন্দ্রিয়জ হুশখখও সাত্বিক 
হইতে পারে_-রাজসিক অহঙ্কার হুখও সাব্বিক হইতে পারে । (2) আহার দ্বার! 
ক্ষবা নিবারণ হইলে যে সুখ হয়, সেই আহার গ্িগ্ধ সপ্ত “আযু:্ত্ববলারোগ্য- 
এুগর্লীতিবর্ধক+ হইলে পে সুখ কতকটা মাত্বিক। দ্রখশোকাময়প্রদ রাজ সিক- 
“আহারে বে সুখ, তাহা রাজপিক, আর বিরস ছু্গন্ধ পর্যুষিত উচ্ছিষ্ট আহারের 
হুথ তাঁমসিক। পুণ্যগন্ধ পুণ্যম্পর্শ পুণ্যরদ তোগজনিত হুখ সাস্থিক, চর্গন্ধ 
কঠিনস্পর্শ বিকৃতরস ভোগজনিত তামসিক লোকের সুখ তামসিক। জাতিরক্ষার 
ন্ধন্য সন্তান উৎপাদনার্থ_:কেবল “গ্রাজায়ৈ গৃহমেধি” হইয়! বৈধধর্ম্মাবিরুদ্ধ কামচরি- 
তাথতাজনিত যে সুখ তাহা সাত্বিক--.আর অবৈধ ইন্দ্রিয়রিতার্থতাজনিত হুখ 
বাজদিক'বা তামসিক। ক্রোধ প্রবৃত্তি অনেক সময় শুভ বা সান্তবিক হইতে পারে, 
তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের পুরাণাদি ধর্মগ্রঙ্থে গাওয়া যায়। এইরূপে আমাদের 
সাথার্জন প্রবৃত্তি রাজগপিক হইলেও, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে নিজের দারিদ্র্য 
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.. (১) সুখভখ সাধারণতঃ সাস্বিক রাজসিক ও তামসিক ভেদে ভ্রিবিধ | 
কিন্ত তাহারও অস্তবিভাগ হইতে পারে। তামসিক সুখড:খকে-_-তামসিক-তাম- 
দিক, তামসিক-রাজসিক ও তামসিক-দাস্বিক এইরূপে ;-_রাজসিক সুখছঃখকে-_ 
রাজপিক-তাঁমসিক, রাজপিক-রাজসিক ও রাজসিক-সান্বিক এইরপে;_-ও 
সাতিক সুখস্ঠখকে সাস্থিকন্ভীমসিক, সান্বিক-রাজসিক ও সা্বিক-সাত্বিক এইরপে 
ূ সন স্বাইভে পারে গীতায় ভ্িগুণভেদে অিবিধ সুখের কথ! উল্লিখিত 

। ০৪57: 24 এ টার টন মা 


চতুর্থ আধ্যার। 


বা প্রগাচ্াণনের একান্ত অতাব ও পরিবার ও আন্মীরগগের ' লই ও 
করিবার জনয, যঙজার্থ বা পরারথ কর্ম জন্ত থে অর্থের প্রারোজন আহার চা 
করিবার জর” বৈধ ও ধর্দাধিুদ্ধ উপায়ে অধার্জন চে বছকটা সাধক! 
বিয়া ত, আমাদের অগ্লাভাব বড় অভাব, অঙ্গ হইতে আমাদের উৎপত্ধি রা 
বৃদ্ধি হরর আমানের প্রাণ ও শরীর পোষণ করে_-তাই জীবে জান বড় হর ৃ 

জন্লাতাব দূর করিতে না পারিলে, সাধারণ শারীরিক চুঃখ দূর করিতে ন1 পারিলে_ 
মানুষ আর উন্নত হইতে পারে না মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে আর অগ্রসর হটতে পারে” 
না। একারণ নিগ্পের ও পরের দে অভাব দূর করিবার ভন্য বৈধ 'উপান্নে 
অর্থার্জন গ্রাসাচ্ছাদন অর্জন ও অন্ত কর্ম চেষ্টা রাজনিক হইলেও কতকটা সা্বিক? 
আর কেবল আপনার শারীরিক হুথ সাচ্ছন্দ্যের জনা চৌধধ্য দহ্যতা শঠতা বঞ্চনা 
ঘারা অরার্জন চেষ্টা ও সে অ্থার্জনজনিত হুখ তামসিক। এইরূপ অভি- 
মানঙ্গ হুখও অবস্থাভে্দে বিভিন্ন হইতে পারে। বিশেধূপে কর্থী জার্নী 
বিধান বা ধার্মিক হইয়া সম্মান-লাভেচ্ছ-চরিতাথতাজনিত এই রাজসিক অতি 
মানজ হুখ কতকট। সাত্বিক। আমাদের আদর্শ অনুযায়ী মনুষ্যত লাভ করিয়া বাঁ 
ধার্থিক হইয়। আত্মসপ্তিজনিত যে হুখ ঝ| সৎকর্ম করিয়া কি ধর্াচরণ করিয়া 
প্রকালে হুখলাভাশাজনিত যে হুখ_-তাহা সার্িক। এইরূপে মানুষের ্রক্কতি 
অনুসারে তাহার শারীরিক ইন্জিয়জ বাঁ অহঙ্কারজ সুখভ্ঃখের তারতম্য হ্‌ইয় 
থাকে। এই সকল ইন্ডিজ ভোগীহুখ ও অহস্কার-চরিভার্থতাজনিত সুখ লাভের 
চেষ্টা আমাদের তামসিক রাজসিক প্রক্কতিজ বাদনাজনিত। যতদিন আমাদের 
'ককৃতির আরও উন্নতি না হয়, ততদ্দিন আমাদের এই ভোগবাসনা নিবৃত্তি হয় না। 
যতদিন মানুষ সাবিকতা লাভ করিতে না৷ পারে, ততদিন মানুষ অহঙ্কার গণ্তীর 
'শীম৷ অতিক্রম করিতে পারে না 

৮। যাহা হউক, এই ভোগহৃথেচ্ছার বা বাসনার মুল কি, আমরা এ্থলে 
তাহা সম্ধেপে বুঝিতে চেষ্ট করিব । বলিয়াছি ত, মানুষ শুধু জঞাতা নহে, শুধু 
জ্াাতাও কর্তা নহে। মানুষ ভোক্তীও বটে। মানুষ জ্ঞাতা কর্তা, ও ভোক্তা! 
মানুষের ঞানবৃত্তি আছে, কর্ণবৃত্তি বা৷.ইচ্ছাবৃত্তি আছে, মানুষের হখতোগবৃ্ত 
আছে।, মানুষে জনশক্তি কম পক্তি ও জৌঠাশক্তি আছে। খের এই ভোগ 
শক্তির মুলে তাহার হলাদিনীশক্তি তাহার চিনলাজিনীবৃততি। মানু এই 
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জন্য ভখেনিবৃহ্ছি যথেষ্ট মনে করে না-_মানুষ ছুঃখনিবৃত্তির পরে' হুখভোগ করিতে 
চাহে । তাই শুধু তিবিধ ছুঃখের অত্যন্তনিবৃত্িই মানুষের পরম পুরুখাথ নহে। 
মানুষ ঢ:খের অত্যন্তনিবৃত্তি কিয়! পরে আনন্দ ভোগ করিতে টাহেট_-আনন্দ- 
ময়ত্ব লাভ ররিতে চাহে । মানুষ মুলত পরই আননন্বরূপ বলিয়! আহার জ্ঞান, 
বিকাশ হইবার গ্রথম হইতেই সে মুগ্ধ লাভের জন্য এত লালিত হয়-_সেই 
আনন্ম্যত্ব লাভের জম্য কর্সে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ কোন অবস্থাতেই ডঃখ দুর 
*করা__ আধ্যাত্মিক আধিটৈবিক আধিভৌতিক ছুঃখ দূর করা যথেষ্ট মনে করে না। 
তবে যেখানে মানুষ চুঃখ দূর করিতে অসমর্থ, ছুঃখের'ভারে নিপ্পেষিত_ সেখানে 
্বতদ্ধব কথা । বলিয়াছি ত, এই ঢুখে মধ্যে শারীরিক চঃখই প্রধান। শারীরিক 
ঃখ কোনরূপ নিবৃন্তি করিতে পারিলেই মানুষ সুখ লাভ চেষ্টায় কন্মে রত হয়। 
তখন মানুব আনন্দ অন্বেষণ করে। প্রথম অবস্থার মানুষের এই” আনন্দরুভ্ভি 
ভ্ামলিকটুদমুলন, | তামসিক আননাবৃত্তিবশে মাষ ক্র ও কানজহুখভোগ 
করিতে এবুন্ত হয়! রাজপিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ অহঙ্কারবুদ্ভিচরিতার্থতাই 
তুখলাভের প্রধান উপায়--তাহাই পরম পুরুষার্থ মনে করে। মানুষের মন বড় 
অস্থির। মানুষ নিতাস্ত অলস বা জড়ম্বভাক না হইলে, স্থির হইয়। থাকিস 
পারে না। তাহার চঞ্চল মন সহজে তৃপ্তি বা শাস্তি চাহে না--তাঁহা ছুঃখকর বা 
অরসান্দক্ষনক, মনে করে| ানুৰ হুথ চাহে -ছুখের ভাবল, হে? হৃখ লাতের 
জন্য অস্থিরত। বা নিয়ত কর্চেষ্টা চাহে। তাই আনুষ কা? ভুথ কৃষ্টি করিয়াও 
সে দুঃখ নিবারণ জনিত হখতোগ করিভে প্রকৃন্ত হয়) এই শ্রেণীর হুখতভোগের জন্য 
মানুষ মাদকসেবনজনিত অস্থিরতা বিহ্বলত! বা উন্দত্বতাঁও শ্রেয়; মনে করে। 
এইরূপ সুখ. লা্ডের জন্য মানুষ নানারূপ ভ্রীড়াকৌতুক, রক্ষবল, হাসিতামাসা 
প্রভৃতি স্থট্টি করে। এই তামসিক-রাজদিক আনন্দবৃতিবশে মানুষ কষুধাতৃষ্ণাদি 
জনিত শারীরিকগুঃখ দূর কর।__লাধারণ তারে শারীরিক হৃখছুঃখের অতীত হওয়া 
যথেষ্ট.মনে করে লা। এক্ষন্য মাত্ষ রসনাতৃপ্তিজনিত হুখলাভের জন্য নানারূপ 
উপায় উদ্ভাবন করে|... এই ছামসিক-রাজসিক আনন্দরুত্তিবশে মানুষ উপযুক্ত 
বস্থারির সাহায্যে ঈ্রতাতপ -ছ্বন্িত ছখে দূর করিয়া, বা পীতগ্রীক্ববন্থভারজনিত 
ছুখের অঅতীত.নছুইয়াও -রুত সুর্যঝান ব! চিন্তরপ্রক পরিচ্ছদ লাভের জন্য 
জালার়িত'হয়। ই তাবলিক্-বাজানিক আনন্দত্ৃতিবশে মানুষ সামান্য আবাদ গৃহ 


$.. চু গধারণ : 
বারা তাহার শ্রীকর্ধানিবারণ কারণ আশ্ররের সা রি চি দিতির এ 
হয প্রস্থত ক্রন্চ: তাহাতে আবামক্মনিত আনন্দ ভোগের জন্য দি চি 
এই তামদিক-রাঙ্ষসিক ভোগহুখ প্রবৃত্তিবগে শানুষ তাহা ভোগ কি, 
সাহার ভোগের উপযোগী করিয়া-_বাবহাস়ের উপযোগী কঙগা স 
মে শাহাকে হুন্দর করিতে চাহে_হুলর ফেখিতে টাহে, তাহার 5 
বদর ধারণা হইয়াছে, সেই ধারণা অনুযায়ী হন্দর করিতে ঢাছে। : ভীষ এই 
দৌন্র্াধ ভুরি তামদিক ও রাপ্সসিক ভাবের সহিত আমাদের ইজি সুখি 
চেষ্টার সন্ষিলশে__মানাদের বিভিন্ন ভোগা বিধর্নফে বা উপকরপকে কদর করিবার 
ষ্টার-_নানারাপ শিনবিদ্থার বিকাশ হইয়াছে, আমাদের প্রা প্রেয়ঃ বিধরেই 
জমোনরতি হইয়াছে। যাহাকে আনাদের প্রয়োজন তাহাক্ষে শুনার করিবার চেষ্টা, 
বাবছারের সহি “বাহারের, অথবা %।৩ 3১৫7] এর সহিত 207০ 97717811 এর 
নক্গিলন চেষ্টা-_বিভিন্ন শিল্পবিষ্থার ভ্রঘোক্ঠতি হইয়াছে। সেই চেষ্ট। ফলেই 
সামা পর্ণকুঈী় _নুবৃহৎ মনোহর অস্টাপিকায়, ব1 অসুত ক্কারুফাধ্য শোস্তি 
অননহলে পরিণত হইয়াছে-_লানান্য ভেলা বা নৌক। বৃহৎ কোটা যুদ্' যুলোস 
অর্ণ্যানে পরিণত হইয়াছে,_সামান্ত যান কলের গার্তীতে (78900 ০০৮ এ) 
বা রেলগাড়ীতে পরিণত হইছে ॥ নেই চেষ্টা ফলেই আমাহীর বসন ভূষণ তৈজস 
ও শধ্যা প্রভৃতি ্রহ্যেক ব্যবহাধ্য দ্রব্যকে শি যথা সাধ্য হুন্দর ক্করিয়া প্রস্বত 
করিতে গিরা তাহার শিল্পের আশ্টরধ্য উন্নতি কত্বিয়ছে। . 
অতএব ভোক্তা মানষ_আপন্দস্বভাব মানুষ শুধু সাধারণ ঢুঃগ দুর করাই 
যথেষ্ট মনে করে ন1। ছু দুর করিয়া যে সামান্ত ক্ষণিক হুধ পায়_তাহা সে 
ঘথেষ্ট মনে করে না। প্রকৃতি তাহাকে শারীরিকচুঃখনিবারণজনিত যে সামীন্ 
িখ পুরস্কার দির তাহাকে হুখের পথ দেখাই দেন, তাহা হইতেই তাহাকে 
সাহার আনম্ম স্বরূপের কিঞ্িং আহ্বদ'দেন, তাহার তোক্তুত্ববৃত্তির বিকাশ 
করিয়া দেন। সেই হুখের__সেই আননের ক্রমবিকাশ জন্ত, দেই আনন্দের 
আরও বুদ্ধি করিবার জন্য, লেই সূখ ওআননদ আরও স্থায়ী: করিবার জন্ত মানুষ 
চেষ্টা করে। এইরূপে মানুষের হলাদিনী শক্তির ত্রমবিকাশ হইতে -খাকে.] 
মানুষের গ্রথন বিকাশের অবদ্থায় তাহার ইন্জিম়জ হখভোগ চেষ্টার, কামমনিসর্জ 
হুখভোগ চেষ্টার বা অহঙ্কারজ হুখছোগ চেষ্টার মুলে যে হাতত নিহিত জাছে, 
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মানুষের আনন্দময়ন্ের ব্রসবিক্কাশের পথ যে নিদিষ্ট আছে, তাহা আমরা মক 
"বুঝিতে পারি লা। ৮ এ 
৮১। পে ষাহা হউক, মানুষ প্রথমে কামজ ব। ইঙ্গিয় হুখভোগ করিতে 
করিতে ক্রমে সেই হুখের ভামসিক ও রাজপিক অবস্থা হইতে সার্ক অবস্থা 
আলিতে পারে । সেই সাত্বিক অবস্থায় ভাদিলে তবে তাহার আনন্দবৃন্তি প্রককতরূগে 
বিকাশিত হইতে থাকে । প্রথমে মুখ নির্শ্রেণীর ইন্দ্রিয় হুখভোগের জ্ কণ্ধ 
*করে,-_জ্লিহযা ত্বক ও নাপিফার সুখবৃন্তি চরিতার্থ করিবার জন্ত-_রসনা স্পর্শ ও 
আপনুখভোগ্ের জনাচেষ্ট। করে । সেইজন্ত সেই সব ইন্ছরিয়ের জুখজ বিষয় গ্রহণ 
করিতে, ও সেই ইন্জিয়ের হুখেজ বিষয় পরিহার করিতে কর্মে প্রবৃত্ত হয়! তাহার 
পথ শেষ্ঠ উদ্দিয়-_চক্ষু ও কর্ণের পরিতৃপ্্িজ মুখ অন্বেষণ করিতে মানুষ প্রবৃত্ত 
উর। এই নময় হইতেই মানুষের প্রক্কত হলাদিনী শক্তির বিকাশ হইতে আর্ত 
তয়। উক্ষু কর্থ আমাদের জ্ঞানেন্িয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ! . রসনা স্পর্শ ও স্রাণেনিয়ের 
ছার কেধল অতি নিকটস্থ বস্র আংশিক জ্ঞান মাত্র লাভ হইতে পানে । ষে অঙ্গ 
ও বধির তাছার বিধয়জ্ঞান বা বাহজগত্জ্ঞান নিতান্ত সাগান্ত বা আংশিক। চক্ষু 
ছারাই আমর! অতি দৃরদ্ছ বাস্বিষয়ের রূপ আকার ও বর্ণ জ্ঞান লাভ করি চগ্ষুর 
সাহায্যে ও আমাদের স্মৃতি শক্কি হেতু বাহৃবিযয়ের মধ্যে পর "রর ক্রিয়া প্রতি" 
ক্রিয়া জনিত বাহা পরিবর্তন আমরা বুদ্ধি দ্বারা ভানিতে : | তাহা হ্ইর্তেই 
আমাদের প্রত বাস্ঙ্গগত্চজ্ঞান লাভ হুম। চক্ষু ছারা এ।মাদের প্রকুত প্রত্যক্ষ 
গুমাণজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। চক্ষুর ন্যায় কর্ণ ও আমাদের জ্ঞানাজ্্জনের প্রধান দ্বার! 
বিশেষতঃ কর্ণের ভ্বারা আমাদের শব্দজ্ঞান ও সুর জান হয়,-বর্ণ বা অক্ষর জ্ঞান 
হয়,-_ভাষা জ্ঞান হয়। . কর্ণের দ্বারা আমরা শব্দ-প্রমানজ জ্ঞান লাভ করি। যেমন 
চক্ষু দ্বারা! খাহা বিষয়ের রূপ ও আকার জ্ঞান হর-__তাহাঁদের পরস্পরের সহিত 
পরস্পরের করিও পরিবর্তনাদি জ্ঞান হয়_এক বথায় প্রীত্যক্ষ গ্রমাজ্ঞান0১9:06]- 
8৭৩ 1570513080) আভ হয়._সেইরূপ কর্ণের দ্বারা আমাদের যে শব্দজ্ঞান হয়, 
তাহা হইতে ত্রমে আমাদের পুর্বসংস্কারশক্তি বলে-_আমাদের সামান্যের জ্ঞান 
1(880506050০1508০) লাভ হয়, হ্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়,_তাহা ছারা আমাদের 
ব্যক্কি কইতে জাতি জ্ঞান হয়, ব্যক্ত হইডে বঅব্যক্তের জ্ঞান হয়, স্থল হইতে 
কক্ষের জ্ঞান হয়,-দ্রব্য হইতে দাখারণ 'শুণের জ্ঞান হয়। এক কথাদ আমাদের 


জাহাখবের দ্য-ব্যজ হা অনা রি রর ই বার চিক খরিকে 
গ্রবেশের পথ পাই। ব্যক্ত বা অব্যক্ত হই লা 
পারি। শববা ভাষা না থাকিলে কআমাদের চিত্ত বা 'জান বাজ 
পর দিত আলাপ করা-_পরের ভাব বুঝিতে গার! তব বধ । 
একদিকে চক্ষু আমাদিগকে “রূপঃময় জগৎ দেখাই! দের--আর গৈ 
দিগকে বনাম জগৎ ধারণ! করায়! এই জন্য আনেক্িযের মা ঃ 
শ্রেঠ। খাহা" চক্ষু কর্ণ আছে, ভাহার রমলা! স্পর্শ ও. ছাগেজির ন। & 
তাহার প্রক্কত জ্ঞান লাভের বিশেষ বাঁধা হয় না , ১. 
৮২। যখন আমরা জ্ঞানেক্ত্রিয়ের ছারা কোল বিবরন লাস কি, ১৬ | 
আমাদের হলাদিনী-হৃতিবশে সাধারণতঃ নেই বিষয় গন্ধে আমাছের গুণ হা ছাখানু-. 
ছুতি জনে। নাসিক জিহ্বা বা ত্বক ্রাহথ যে বিষয় আমাদের হুখ দেয় বশিষাছি, 
তাহ আমরা গ্রহ করিয়া মে সুখ ভোগ করি,_আর যে বিষ: আমাদের ভখে দে, 
ভাহ! পরিহার করিয়া সে দুঃখ দূর করি। এই নিয়প্রেণীর ইঞ্জিয়বৃদ্ধিচরি্া্থভা- 
জনিত যে হুখ, তাহা প্রধানত তামসিক । কিন্ধু চক্গু ও কর্ণের গার! যে বিজ্ঞান 
হয়_দে বিষয় যদি চক্ষু কর্ণকে পরিতৃপ্ত করে-_ভবষে নে বুশ অনেকটা সাস্থিক॥। : 
সেই চক্ুকরণগ্রা্থ বিষয় হইতেই আমরা সাত্বিক আনন্দ ভোগ কৰিভে শিক্ষা 
কুরি। চক্ষু ও কর্ণ গ্রাহ্থ বিষয় মধ্যে যাহ সাধারণ, তা আমাদিগকে তত আস্বই 
স্করিতে পারে না। অথবা তাহা, সামান্য ক্ষুদ্র ও হেয় বশিঘ্া আমাদের বোধ হয়? 
কিন্তু যাহা অপাধারণ, তাহার মধ্যে কতকগুলি সুন্দর, মহান্‌, বিরাট ও আশ্চর্যজনক 
বলিয়া আমাদের মনে হয়| এইরপে চক্ষুগ্রীহ .রূপে আকারে ও বর্ণে, এবং ধর্থৃ- 
শ্রাহ জুরে ও শব্দে অনেক শ্থলে আমরা সৌনাধ্য মহস্ক বিরাটত্ব বাঁ বিশালত্ব ও 
,চমৎকারিত্ব অনুভব করিতে শিক্ষা করি! যখনই কোথাও কিছু অসাধারণ বা 
অলৌকিক আমরা দেখিতে ব! গুনিতে পাই, ভাহাই চমতকার বোধ হয়,-_তাহাই 
আমাদিগকে বিশেষরূপে আক্ষ্ট করিয়া মোহিত করে। তাহাতে আমাদের চিত 
বিস্ময়ে ও আনন্বরসে আপ্লত হইয়া যায়। আর শুধু যাহা অসাধারণ হন্বর় 
মহান্ন্যা বিরাট, তাহাই যে কেবল আমাদিগকে আকর্ষণ করে--অহ! নহে। যাহা 
হুন্দর মহৎ বিরাউ বা উৎকৃষ্ট নহে__ভাহাও অসাধারণ হইলে অনেক স্থলে আমা- 


দিগকে আকর্ষণ করে। তাঁহারও মধ্যে কি একনপ বিশেষত্ব অলৌকিকত্ব আসর 
২২ 
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দেখিতে গাই। তাই যাহা অসাধারণ বিকট-_বীভতস-_বা ভয়াবহ, তাহ! এক 
অর্থে আমাদের দুঃখকর হইলেও, আমাদিগকে আকর্ষণ করে| তাহার মধ্যে কি 
অদ্ভুত কিছু থাকে বুঝি_-বিশালও কিছু থাকে, যাহাতে আমাদের হলাদিনী বৃত্তি 
চরিতার্থ হয়]. এইরপে আমাদের হলাদিনী বৃত্তির বিশেষ বিকাশ হয়! 
ধখন বাল্যকাঁলে ব্যক্তিমীনবের বাঁ মানবজ।তিবিশেষের জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ 
সময় প্রক্কৃতি তাহাদের সম্মুখে এই বিরাট জগতকে জীবিস্ুত করিতে আস্ত 
করেন, তখন তাঁহাদের কাছে প্রায় দকলই নৃতন-__দক্লই হুন্দর-__সকলই অদ্ভুত 
বলিয়া মনে হয়| তখন তরুণ আরুণের নবোঞ্াসিত লৌন্দর্ধ্যে__ উদয় বা সন্ধ্যায় 
আকাশের কোলে নাঁনাছটায় নানাবর্ণের আলোর খেলায় মন মোহিত হইয়া যায়। 
বালক পুর্ণশশীর অদৃষ্টপূর্ধব শোতা দেখিয়! আনন্দে অধীর হয়| ্টাদ আয়-টাদ 
আয়, করিয়! টাদকে ডাকিয়া সার! হয়--টাদকে কাঁছে না গাইয়া কাদিয়া আকুল হয়। 
তখন সামান্ত বাগ্ঠে তাহার শরীর তালে তালে নাচিয়া উঠে--সামান্ত হুরে তাহার 
প্রাণ অধীর হইয়। যায়। সে খুলাঝালিতে ছাইমাটিতে যত আনন্দ পায়__বড় হইয়া 
তাহার কণামাত্র আনন্দলাভ করাও অনেক সময় তাহার পক্ষে অসস্তব হ্ইয়া উঠে। 
বালকের নায় নবেদিত-জ্ঞান-স্ধ্যকিরণলাত জাতি বিশেষও আনন্দময়ের বুঝি 
বড় নিকটে থাকে-_তাই তখন তাহারা বিভুগ:নে বা বেদগানে এত বিভোর, 
তাই তাহাদের তখন আননময়ের সংস্পর্শে এত আনন্দ, তাই ভাহাঁদের বালকের 
স্তায় আনন্দ এত বিকাশিত। বাল্যকালে আমাদের জানশগ্ডি শ্ঘশিক্তি হলাদিনী 
শক্তি__সঘুদায় কি এক নব উদ্চমে স্ষটনোম্মুশ নবকলিকার নবউল্লাসে উল্লা্িত 
থাকে,_-বিকাশের অভিমুখে কি ত্বরিতগতিতে প্রধাবিত হয়! কিন্তু যতই আমা- 
ধের রন বুদ্ধি হয়, যতই বাল্যের বা যৌবনের সে শক্তি শ্রথ হইয়া আইসে, 
ততই সে সৌন্র্যোপভোগ-শক্তি ক্গীণ হইয়া পড়ে। তখন সে সৌন্দর্ধ্যানু- 
ভূতিশক্তি আর ততদূর. থাকে না। তখন বাহ্বিষয়ের নুতন্ত্ব_অলৌকিকত্ব 
কমিয়া যায়,-তাহার অসাধারণত্ব দূর হয়_তাহা আর তত আমাদের আকর্ষণ 
করিতে পারে না। 
তাহ! হইলেও, যাহা! প্রত হুন্দর মহান্‌ বা বিশাল, তাহা! সাধারণ হয় না__ 
তাহার নুতনত্ব অলৌকিকত্ব নষ্ট হয়না। তবে যে সৌনর্্য-ভোক্ত;_ তাহার 
সৌন্দ্ধ্যাদসুঁতিণক্তির বিশেষ বিকাশ ন। হইলে, সে হয়ত দে সৌন্দধ্য দেখিতে 


চি 
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গা না। যাহার সৌন্দর্স্য দেখিবার আস্তর চক্ষু যতই বিকাঁশিত হ--সে ততই 
প্রকৃত, আদর্শ হুন্দরকে দেখিয়। আনন্দ পান_-সে সৌন্দর্য দেখিয়! দেখিয়া 
তাহার পরিতৃপ্ডি হয় না, তাহার কাছে লেজুন্দর "নিভুই নব-_-লিতুই সুচ্দবয় » 
থাকে,_-ভাহ। সকল সময়ই চখৎকার অদাঁধারণ আশ্চর্যজনক. থাকে। তাহান্স 
সৌনর্য্যে মহকে আৰ্হইতে শিখিয়াই আমাদের হলাদিনী শক্তির বিকাশ হয়-- 
তাহা হইতেই আমাদেরজ্প্রহতসৌ দ্য জ্বানের-_আদর্শসৌন্দ্য্য জ্ঞানের বিকাশ হয় 
৮৩। এইবূপে আমাদের হলাদিনী শক্তির বিকাশ হইলে, বাহ্জগতে ব্যাটটি- 

ভাবে বিশেষস্থলে সৌন্দর্য মহত্ব প্রভৃতি ধারণা করিতে শিক্ষ। করিখ/--আমরা 
সাধারণ (৮১১০০ শৌনাধ্্য মহত্ব জ্ঞান__আদর্শ সৌন্দর্য মহত ধারণা লাভ করি। 
আনরা যেমন ইন্দ্রিয়জ বাহাবিষয় জ্ঞান হইতে বা প্রত্যক্ষ ব্যষ্টি বিষয় জ্ঞান হইতে 
সামান্যের জ্ঞানপাভ করি, ব্যক্তি হইতে জাতি জ্ঞানে, দ্রব্য হইতে "গুণ জ্ঞানে, 
অনিয়ম হইতে নিয়সঙ্ঞানে, বহুত্ব হইতে একত্ব জ্ঞানে, বিশেষ হইতে সামান্তের 
জ্ঞানে ক্রমে অগ্রপর হইতে থাকি ; তেমনই বাহ বিষয়ের ব্যষ্টি সৌনদর্ধ্য জ্ঞান 
হইতে আদর! সাধারণ সৌন্দর্য্য ভ্ঞানে, আদর্শ নৌনদর্ধ্য জ্ঞানে, শেষে এক বিরাট তুঁগা 
সৌন্দর্ধ্যজ্ঞানে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে থাকি চঙ্ষুগ্রাহ বিষয়ের আকৃতি রূপ 
বর্ণ হইতে যেমন একদিকে হলাদিনীশস্কির ক্রমবিকাঁশে এইরূপ আদর্শ সৌন্দর্য্য 
শহস্বপ্রন্থতির অনুভূতি জন্মে, তেমনই কর্ণশ্রাহ শব্দের মধ্যে মহা একববাচক শবে 
ধারণায়-_রহ্গ” “আত্ম” প্রস্থৃতি শবের অর্থ ব| স্বরূপ ধারণায় বা ধারণার চেষ্টায় 
আমাদের আনন্দের বিকাশ হয়। আর বর্ণগ্রান্থ শুরের বা সঙ্গীতের মলমোহন 
সৌন্দর্ধ্য মধ্যে জগতের মহ। সঙ্গীতত্ব,__ষে মুল শব্দময়ের বিকাশে জগতের বিকাশ, 
যে সঙ্গীতের তাললয়ের সহিত জগতের মহাতাপলয় গতির (11৮৮0) সৌসাছুষ্ঠ, 
যে সঙ্গীতের ক্যতভানের (1101)01র) সহিত জগতের মহৈকত্বের সঙ্গতি, যে 
মঙগীতের বিভিন্ন রাগরাগিণীর বিকাশের সহিত ব্যক্তিজীবের আন্তরিক ভাঁব-বৈ- 
চিত্রের বিকাশের সমতা, যে সুরের বিভিন্ন গ্রামের বিকাশের সহিত ব্রহ্াপ্ডের বিভিন্ন 
ভূবনের বিকাশের একরূপতা ও যে হুরের ত্রুদ-আরোহণের সহিত জগতের 'ক্রমোর- 
তির'আশ্চর্ধা সৌসাদৃ্ঠ, তাহা আমর! যতই ধারাঁণা করি,--ততই আমরা হলাঁদিনী 
শক্কি চরিতাথ করিতে পারি। এই হুরের মধ্যে- সঙ্গীতের মধ্যে যে অল্প 
পাপের ভাবা আছে-_যে গণের জ্ভাব শবে প্রকাশ কর! "বায় না, :ঘে হয়ের 
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ভাষা কথায় বুঝা বাঁ বুঝান যাঁয় না, তাহ! বুঝাইবার যে শক্কি আছে-_প্রাঁণের 
আনন্দ বরুণা প্রেম ভক্তি প্রকাশ করিবার যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, দুর ও 

" সঙ্গীতের ক্রমবিকাঁশে তাহা! যতই বিকাশিত হইতে থাকে-_যতই আমাদের সে 
সঙ্গীতের সে ভাব ধারণ! করিবার শক্তি বিকাশিত হয়, ততই সঙ্গীত আমাদিগকে 
আকর্ষণ করিয়! লয় । সে মহাসঙ্গীত আমাদের অস্তরে সেই ভূমালন্দময়ের আনন্দ 
হুধার কণামাত্রের আস্বাদ দিয়া আমাদিগকে দেই আনন্দময্মির দিকে লইয়া যাইতে 
গারে। (১) 

৮৪। বলিয়াছি ত, এই দর্শন ও শ্রবণেক্রিয়জ বিষয়জ্ঞান হইতে ফে 
সৌন্দর্য্যান্ভূতি বা আনন্দভোগ হয়, তাহা সহজে সাত্বিক হইতে পারে। কেন নাঁ 
তাহাতে সাধারণতঃ আপনাকে বা পরকে ছুঃখ দিয় কোন কর্ম করিবার প্রয়োজন 
হয়না। সেসান্বিক আনন্দ উপভোগের জন্ত পরকে বাধ্য করিয়া, ত্যাগগ্রহণাত্মক 
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কর্ণ দ্বারা কষ্ট দিয়া, বিষয় গ্রহণ করিতে হয় না। রসনাজ স্প্শজ বা ম্লাগজ আনন্দ 
উপভোগ জন্ত যেমন বিষয় গ্রহণ প্রয়োজন হয়__-এই চাষ ও শ্রত্ণজ. আনন্দ 
ভোগ জন্ত পেব্$প বিষয়গ্রহণ প্রয়োজন হয় না। তাহ! দ্র হইতে উপভোগ 
করিতে পারা যায়__তাহা৷ “আমার, করিতে না পাইয়াও উপস্লোগ কর! যায়। 
প্রকৃত সাত্বিক আনন্দ তোগকালে সেই সুন্দর মানের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত 
সন্দ্ধের কথ! মনে থাকে প্লী। তাহার সহিত সন্ন্ধ হইলে আমাদের ছুথ হয় কি চুঃখ 
হয়,__সৌন্দধ্য উপভোগ কালে সে বিচারশক্তিও বড় থাকে না। যখন বিষধরের 
বাহ্‌ সৌন্দর্য আমাদিগকে আকর্ষণ করে--তখন তাহার দংশনে যে আগক্ন মৃত্যু, 
তাহা পর্যন্ত মনে থাকে না। শুধু তাহাই নহে। এই আনন্দের সাব্বিক বিকাশ 
কালে আমাদের অহঙ্কারের বিকাশ থাকে না । অনেক সময় বাহ সৌন্দর্যা-_ প্রকৃতির 
অপূর্বব শোভা অনুভব কালেও আমাদের অহঙ্কার কোথায় চলিয়া যায়। আমাদের 
'আগি, জ্ঞান তখন কোথায় লুকাইয়! থকে । যখন আমরা বাহ্‌ বিষয়ের সৌন্দর্য্য 
মহত্ব বিরাটত্ব দেখিয়া চম্ত্রুত হই__আত্মহারা হইয়া যাই_-তখন সেই সৌন্দর্য্য 
মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিই, তখন “ইদং এর মধ্যে দঅহং কোথায় গিয়া 
লুকাইয়! থাকে । তখন কি এক মহা-মন্ত্রবলে “ইদং, “অহং একীভূত হইয়। ধায়। 
তখন মানুষের আঁমিত্ব বাঁ মমত্ব জ্ঞান থাকে নাঁঁ মানুষের নিজের বখ৷ মনে 
গাকে না, নিজের নুখডুঃখানুভৃতি মনে থাকে না-_-নিজের ক্ষতি বৃদ্ধির কথ! মনে 
থাকে নাঁ-তখন অতীত ভবিষ্যতের কথ| মনে থাঁকে না,তখন স্থান কাল জ্ঞান 
থাকে না__তখন অস্তিত্বের জ্ঞান পর্যযস্ত থাকে না। জ্ঞান বিশেষ বিকাশিত হইয়া ও 
যে "অহ, ইদংএএর মধ্যে পার্থক্য সহজে দূর করিয়। দিতে পারে না৮-_তাহা 
আমাদের এই হলাদিনী শক্তির বিকাশে--এই আনন্দময়ত্ব লাভ করিলে অতি 
*সহজে সম্পাদিত হয়। 
যখন মানুষ এই পৌন্দধধ্যানুভূতি শক্তির বিশেষ স্ফুর্ভিকালে, এ হুশোভিত 
রমণীয় উদ্ভানে থরে থরে প্রস্ফ,টিত অসংখ্য ধু'খি চামেলি মল্লিক! গোলাপের মনোহর 
সৌন্দর্য্য দেবিয়া-_সে সৌন্দর্য্যের অস্তরালে ভূম! সৌনদধ্যময়কে চিনিতে পারিয়! সে 
সৌন্দধ্যসাগরে ভুবিষ্ যায়; যখন তরী বিশাল অনস্ত বিস্তৃত তুষারাবৃত হিমালয়ের 
অংসখ্য উত্তু শৃঙ্গে নবোদিত তরুণ অরুণের হেমাভ কিরণে প্রতিফলিত, নীল 
গীত হরিতাদি নানা রঙ্গে রঞ্জিত, অন্ত শোভার অদ্ভুত লীলাবিলানে-_-দেই 
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ধারণার অন্ীত মহৰের মহিমাঁময় গৌরবে মানুষ আত্মহার! হইথ! যায়; খন 
নিদাঘের সায়ছে হুনীল গগনতল আছচ্ছাদিত করিয়া, বিবিধ বর্ণে রর্তিত 
মেঘের কোলে মেঘকে স্যরে স্তরে সাজাইয়া, গ্রক্কতিদেবী তাহার কজনারাজেযের 
এক প্রান্তে কত পর্বত অরণ্যানী সথাকীর্ণ নুহন জনগদ নূতন জীব মুহূর্ত মধ্যে 
টি কারয়া, যাঁচুকরের যাঁছমন্ত্রবলে এক অদ্ভূত দৃশ্ঠের পর আর এক অদ্ভুত দৃষ্ 
দেখাইয়া মানুষকে মন্্মুগ্ধ করেন ; আবার যখন তাহার কোলে বিজলী খেলাইয়া 
পঅথবা তাহাতে সুহূর্ত জন্ত অস্তগমনোশ্ুখ রবির রক্তাভ কিরণ গ্রাভা ছড়াইয়! দিয়া, 
কোথাও বা! রক্তগঙ্গ, কধন বা গলিত ভুবর্ণনদীর বিকট শোভা দেখাইয়া দেন, অথবা 
আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণের ভীষণ সৌন্দর্য্য স্থষ্ট করেন, কিন্বা নিমিষের তরে 
পশ্চিনের মেবদ্ধার উন্মুক্ত করিয়! দিয়া, মেঘরাজ্যের উপর মে অস্তাচলন্থ রক্তিম কূর্য্যের 
আলোক শুতিফলিত করিয়া, কি এক অদ্ভুত পৌন্দর্ধ্যের সমাবেশ দ্বারা মানুষকে সেই 
সৌন্বধ্যের মহ। আকর্ষণে আকর্ষিত করিয়া লইয়া তাহাকে একেবারে মোহিত ও 
আয্মহারা করিয়। দেন; ষখন অনন্ত গভীর জলধিবক্ষে ভীবণ বাত্যাসংক্ষোভে 
উখিত উদ্ভতাল-তরঙ-দোলায় বিশালত্থের বির/টত্বের ভয়নকত্বের লীলা দেখিয়া 
মানুষ এনন চিন্রহার! হইয়। যায়, যে পোতমগ্নে আস্র মৃত্যুর সম্ভাবনা! পর্য্যস্ত তাহার 
মনে থাকে না) তখন মানুষের সৌন্দর্য মহত্ব বা বিখালত্বের অনুভূতি এত অধিব 
হয়, যে তখন: তাহার “আমি জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়া ৮১ তখন সে নেই 
বিরাটত্বের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র্বকে একেবারে ডুবাইরা .।71 সে প্রক্কৃতিলঃ 
অবস্থায় এ জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়৷ যায়, তাহার “অহ্‌ং ইদং, দ্বৈত বোধ থাবে 
লা। সেইরূপ যখন মানুষ তাহার হলাদিনী শক্তির বিশেষ বিকাশে সর্ব্বাবয়বসম্পহ 
অনৃতনিস্তন্দি সঙ্গ:তের আনন্দে বিভোর 'হইয় যাঁয়,যে মনোহর সঙ্গীতে পত্ 
পক্ষী পর্য্যস্ত আৰুষ্ট হয়, যে তুললিত সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে বনের হরিণ 
আত্মহার! হই গগন গায়কের কাছে আপগিয়। ভাহার হস্তস্থিত হার নিজকে 
ধারণ করে, যে অর্চিপনদের বীগার মধুর ঝ্ধারে বনের বৃক্ষলতাও উৎকর্ণ হুইয় 
গায়কের ক্নুগামী হইত বলিয়৷ গাবাদ আছে, শুভাপৃষ্টশে যখন মানুষ দে মহ 
মঙ্গীতের রসাস্বা্ধনে তন্ময় হইয়া যায়; অথবা অবশেষে যখন সেই তন্ময়তাঃ 
পরিণামে মানুষ তাহার হৃদ্বুন্দাবনে প্রেমযমুনাতটে ভগবানের বংশীধ্বনি শুনিয় 
সরঘবত্যাগী হইয়া বিহ্বপ্নচিত্তে সেই মহা সঙ্গীতের আহ্বানে ধাবিত হয়; কিছ ষখন 


চতুর্থ অধ্যায়। চদা 


সেই মঙ্গীতের জগজ্দূপ মহা বিকাশ নধ্যে সেই দঙ্গীতঘুল ও"্ার ধ্বনি জস্তরাকাশে 

শ্রবণ করিয়া মানুষ আনন্দে আপনা হার] হয়_তখন তাহার “অহংঃ 'ইদং+ জান 

থাকে না, তখন মানুষ তাহার মনোমরকূপ নিজ্ঞানময়রূপ অভিত্রম করিয়।' কেব্গ 
আনন্মময়রূপে অবস্থান করে| 

এইরূপে যখন এই .হলাদিনীশক্ষি শুধু বাহ্থ-বিষয়ানন্দভোগে ই 
আবদ্ধ না রাখিয়া, আমাদিগকে বাহ্‌ চক্ষু বা বাহা কর্ণের বাহ বিষয় হইতে ত্র 
আধর্মণ করিয়া লইয়া আমাদের আস্তর চক্ষু ও আস্তর কর্ণ উদঘাটিত করিয়া দেয়? 
তখন দেই এক আদর্শ সৌন্দর্য্য মহস্ক বিরাটত্ব উপভোগ করিবার শক্তি আমাদের 
নিকাশিত হয়, তখন বিশেষ গুতিভাবলে বাঁ সাধনাবলে সে আদর্শকে আমর! মানগ 
পটে চিত্রিত করিতে পারি । পরে ধ্যানবলে আমরা নিজের চিদাকাশে আস্তর চক্ষু 
গ্রাহ্থ ও আস্তর কর্ণগ্রাহথ সে আদর্শ আশ্চর্য্য পূর্ণসৌন্দর্যযময় রূপ ও সঙ্গী তদয় শবা- 
রাজ্য ধারণা করিয়। তাহাতে আত্মহারা হুইয়। যাই | তখন মহাপগাধিবলে সেই 
মহানন্রময় মহাসাগরে আনরা ডুবিয়া যাই। সেখানে আমাদের আমিত্ব কোথায় 
লয় হইয়। গিয়া, তাহার স্থানে এক বিরাট “ভাত সমস্ত ভেয়কে তাহার অঙ্গীভূত 
করিয়া লইয়া “একমেনাদ্বিতীরং” হইয়। সচ্চিপ।নন্ননয় হইয়া আবিভূ'তইন| লেমহ। 
মমাধি অবস্থায় থাকে কেবল-_-এক ভূমা আনন্দদাগর। যখন মানুষ সে অবস্থা 
রপ্ত হয়, যখন সে আনন্দের দেশকাল-পরিচ্ছিন্নত্ব দূর হয়, তখন মুক্তি হয়। 

৮৫1 কিন্ত জীবশ্মাত্রেই প্রুরিছিন্ন আনন্দস্বভাব। খতই তাহার গ্রক্কতির 
ক্রম-্শাপুরণ হইতে থাকে, ততই জীব সেই ভূগা আনন্দসাগরের দিকে ভ্রমে 
অগ্রপর হইতে থাকে । তাহা হইলেও, যতদিন তাহার জীবত্ব একেবারে না লোপ 
হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে মহানন্দসাগরে একেবারে ডুবিয়া যাইতে পারে না। এই 
আমন্দ স্বভাব জন্য ইতর জীবও কিয়ৎপরিমাণে এই আনন্দভোগের অধিকারী । 
পশু পক্ষীরও দে আনন্দ উপভোগ করিবার কি শক্তি আছে। তবে তাহাদের 
জঞানবৃত্তি ঘেমন অপরিস্কুট,_তেষনই এই হলাদিনীবৃস্তিও তাহাদের অবিকাশিত। 
তথাপি পণ্ড পক্ষী কখন কখন সঙ্গীতে মোহিত হয়_প্রককৃতির শোভা দেখিয়া 
বিহ্বলুয়। তাই শিখা গ্রাবৃটে মেথের খেলা দেখিয়া পুচ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে 
তাই চাতক জলধর শোভ| দেখিন। উাও হইয়। আক্কাশ পানে ধাবিত হয়। তাই 
চকোর চাদের পানে আস্মহার! হইয়া উড়িয়া ধায়] সে পণ্ড পঙ্গীর কুর্ধা এনে 


বা সাজ শু তাহার আদ | 


পু র। কিন্তু আমা 
সাারশভঃ যে বাহ্িক আনন্দ উপভোগ করি, সে আনন্দ দেশকাল পরিচ্ছি_ 


গ আনন্দ কিক | সে চিততনিরোধ ক্ষণিফ, লে আনন্দের মোহ লী ডি 
ধীর ফুল দেখিতে দেখিতে শুকায়, নিদাঘে মেঘের কোলে বিজলীর খেলা দেখি 
দেখিতে পলা, গিরিশৃে তরুণ অরুণের ছৃত্য দেখিতে দেখিতে ফুরায়, দিব্য সঙ্গীতে 
ধুর হ্বর শুনিতে শুনিতে অনস্তে মিলায়, রমণীর রূপ ও বালকের মধুরতা দেখিছে 
দেখিতে লুকায়। তাই সে আনন্দ অধিকক্ষণ ভোগ হয় না। তাই আবার দেই 
'আনন্দলাগর হইতে আমিত্বের পুলকণ্খান হয়| সাধারণতঃ মানুষের আনন্দবৃত্ধি 
বা সৌন্দর্য্যানুভূতি-শক্তিয় বিশেব বিকাশ সহজে সম্ভব নছে। বলিয়াছি ত, আমরা 
পথমে শারিরীক চুঃখ দূর করিতে গিয়া যে দিয়শেণীর টৈহিক বা ইঙ্জিয়জ হুধ 
পাই--তাহা হইতেই আমাদের আনন্দবৃত্তির বিকাঁশ হইতে আরম্ভ হয়। বাহ 
বিষয়জ্ঞান হইলে, যখন সেই বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণের ইচ্ছার পরিবর্তে কেবল 
সেই জ্ঞান হইতে তাহার শৌন্দর্যযা[দ অনুভব করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন হইতে 
আখদের সা্িক আনন্দ বৃভির বা প্রকৃত হলাদিনী শক্তির বিকাশ হইতে আর্ত 
হয়। এই হুলাদিনী শক্তির যত বিকাশ হয়, ততই আমরা এাথমে বাহা বিষয়ে 
সৌন্দর্য্য মহত্ব প্রভৃতি অন্টভব করিয়া তাহা হইতে আনন্দভোগ করতে শিক্ষা করি। 
কিন্তু বলিয়াছি ত, সকল বাহ বিবয়ই ুন্দর বা মহত নহে । জগৎ ক্রমবিবর্তন- 
মীল। সেই মহাপ্রক্কতি কালশক্তিবশে ক্রমে ভ্রমে জগৎকে ভগবানের 
সেই আদশ কলপনার অভিমুখে লইয়। যান।| তিনি সেই ব্রঙ্গ কল্পনায় স্থান 
কালরূপ "টান) পড়েন* স্ত্র দিয়া গঠিত চিত্রপটে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ কালে 
সৌনর্য্যের মহত্বের বিরাটত্বের নাঁনারূপ অভিনব স্থষ্টি সেই মহাকল্পনা অনুসারে 
দদ্রূপে বিকাশ করিতে করিতে অনস্তের দিকে জগৎকে লইয়া যান। তাই নিত্য 
পরিবর্তনশীল জগতে কোন ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য মহত্ব বিরাটত্ব কখন বুঝি পুর্ণরূপে 
বিকাঁশিত হয় না,_তাহা কখন নিত্য স্থায়ী হয় না। ঞ্জগতে ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যের 
মহত্বের ভ্রম-আপুরণ মাজ হইতে থাকে । কাজেই জগতে আমরা' অনেক 
স্থলে অপূর্ণত্থ, অসৌন্দর্যয, অমঙ্গল প্রভৃতি দেখিতে পাই। সে কদধ্যত্ব কুদরত 
নীচত্ব দেখিয়া আমাদের আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ আসে- সুখের পরিবর্তে 


[ও & : রঃ কী, রঃ 
চর 


£ধ আদে। আাদের জ্ঞানের বিকাশের সহিত, সৌনাধ্যামতৃতির . বিকাশের 
হিত, যতই জাদর্শ-দৌন্ধাডবানের বিকাশ হয_যতই আদর্শ মহন বিশালিদের 
রণার বিকাশ হয, ততই তাহার পার্খ বাহ্‌ জগতে অনুঙ্গর অমহানু দেখিযা 
[মরা চাখ পাই।. যাহা দৌন্দধ্যানুভূতিশক্তিয় প্রথম বিকাশাবস্থায় আমাদের 
কট লুন্দর মনে হইত, তাহাই আমাদের সৌন্দর্যযানুন্ৃতিশক্তির অপেক্ষাকৃত 
'কাশে__ আদর্শ দৌনার্্য ধারণার ভ্রমপরিণতিতে-_অহুনদর বলিয়া আমাদের মনে, 
1 সুতরাং যতই আমাদের চিন্তরপ্রিনী বা ছলাদিনী বৃত্তির বিকাশ হয়, যতই 
দ্য মাধুরধ্য মহত্বের আদর্শ ধারণার ক্রমবিকাশ হয়, ততই আমরা জগতে 
[দৌন্দধ্য অমঙ্গল দেখিতে পাই, ও দে অমঙ্গল দেখিয়। দুখে পাই। 

৮৮। এই ব্যবহারিক মৌন্দরধ্যাসৌনধ্যানুভূতি আমাদের কাল্পনিক আদর্শ 
ীন্দধ্যভ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জড় বল জীব বল পণ্ড বল মানুষ বল-_ 
হবার ষেরূপ আদর্শ আমরা ধারণ! করিতে পারি, তদনুসারে, যে যত সেই আদর্শের 
| অনুরূপ-সে তত অফ্লাদের নিকট সুন্দর ্ হয়। বলিয়াছি ত, এই আদর্শ-. 
জান ক্রমবিকাশশীল | এসস্ঠ প্রথম অবস্থায় যাহাকে আমরা আমাদের তদানীত্তন 
নিন আদর্শ ধারণার অনেকটা অনুরূপ বলিয়! হুনার মনে করিতাম, তাহাঁকে 
আর এক অবস্থায়--আমাদের উচ্চতর আদর্শ কল্পনার অনেক দূরে দেখিয়া, 
অনুনার মনে করি। যাহ! কাল্পনিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহ! প্রায় জগতে পাওয়া 
যায়না ।& তাহ! সাধারণ হইতে পারে না! এজন্য যাহা লাধারণ, তাহাকে সে 
কাল্সনিক জাদর্শের অনুরূপ শুন্দর বোধ হয় না! আসাদের প্রথন সৌন্দধ্যজ্ঞান 
তমনিক-_আমাদের স্বার্থ সংস্ষ্ট। যাহা আমাদের যত ব্যবহাধ্য--আমাদের 
ভোগবৃত্তি চরিভার্থের যত উপযুক্ত; ভাহাকেই আমরা প্রথনে হুনর মনে করি! 
তাহার পর আমদের মিজের মহিত সে সথন্ধের ভাঁবন1 ত্যাগ করিয়া, যখন বাস 
বিষয়ের কথা ভাবিতে শিখি--তখন তাহার সংস্ষ্ট অন্তের সহিত তাহার সম্বন্ধ 
যতটা ধারণ! করিতে পারি-__মেই সম্বন্ধের সাননশ্য রক্ষা করিবার জন্ক লেই বিষয় 
বা নেই কস্মখতদুর উপযোগী বলিঘ্া হুঝিতে পারি, অথবা এ বিরাট সংসার মধ্যে 
যাহার যে স্থান, গরবং লে স্থান অধিকার করিবার জন্য-বা সে স্থানের প্রয়েজন 
সিদ্ধির জন্ত যাহার যতদূর বিকাশের আবশ্যক, সেই বস্ত্র তদনুযায়ী বিকাশ 


: আমরা যতদূর ধারণা করিে পারি-তদনুসারে সে বিষয় আমাদের কাছে সুন্দর 
ৃ হও পু 


১৭৮ সমাজ ও তাহার আদশ । 


বোধ হয়। আমাদের কাল্পনিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ ধারণার অনুযায়ী যে যতদূর আদর্শ 
লাভ করিয়াছে--সে ততদূর আমাদের কাছে হুন্দর। মানুষ ও সাধারণ জীবের 
যে বাহ আকৃতির বা শারীরিক গঠনের আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি_ নেই 
জীবের নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, বাহা বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষ/ করিয়া তাহার 
পূর্ণ বিকাশের উপযোগী অথচ হুন্দর শরীরের যে আদর্শ আমরা ধারণা করিতে 
পারি,__তাহার শরীর নেই ধারণা অনুরূপ আদর্ণের যত নিকটবন্থাঁ হয়_ তই 
' তাহার বাহ আকৃতি আমাদের কাছে অসাধারণ ও শুনার বোধ হয়| অনেক 
স্থগে মানুষের আস্তিক দৌন্দ্ধ্য তাহার বাহ আক্কৃতিতে বিকাশিত বা সংক্রাগিত 
হয়। অনেবের প্রশান্ত সৌম্য মূর্তিতে তাহার আস্তরিক সাত্বিকতা ও নির্মাতা 
প্রকাশ পায়। প্রতিভাশাগী ব্যক্তির মুখে তাহার প্রতিভার জ্যোতি বিকিরিত 
হয়। এজন্ও আঈরা মানুষের বাহ সৌন্দর্য্য দেখিয়৷ অনেক স্থলে মোহিত হই। 
মে যাহা হউক, খমূষের বাহ্‌ শারীরিক লৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাভার ভাস্তরিক সৌন্দর্ধয 
আমাদের অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। মানষের আন্তরেদ মৌন্দর্য্যের আদর্শ 
গ্র্কত মনুষ্যত্বের আদর্শ যতই আঁধাদের ভানে বিকাশিত হইতে থাকে, ততই 
আমরা মানুষের অন্তরে নে ধারণা অনুযায়ী আদর্শ মন্ষ্যত্বের কতদূর বিকাশ 
হইরাছে বুঝিয়া, তাহাকে হুন্দর বা অহুন্দর মনে করি|। 

৮৯। আমর! পূর্বে বলিয়াছি যে, মানুষ জ্ঞাতা কর্তা ও এা। মানধের 
জ্ঞানবৃত্তি কর্মবৃত্তি ও আনন্দবৃত্তি আছে। মা্ষের সেই বাগ ভ্রমবিকাশশীল। 
দেই বুন্তির পূর্ণ বিক।শে_ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সম্প্রসান্ণে_জাতিত্বে ব্যক্তিত্বের 
পরিণতিতে_ মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণস্থ। মানুষের পূর্ণ কাক্সনিক আদর্শ__সাধনা- 
বিহীন আমরা ধারণ করিতে পারি না। মানুষের যে পধ্যন্ত আদর্শ আমর! 
ধারণ! করিতে পারি, যাহাকে আমরা সেই আদর্শের যতদূর নিকটবর্তী দেখিতে 
পাই-তাহাকে ততদূর শুন্দর মনে করি। যে তামসিকগ্রকৃতিসম্পন্ন চোর বা 
দহ্্য__ তাহার কাছে বোধ হয় রঘু ডাকাত শ্রেষ্ঠ আদর্শ! যেসামান্ত ইন্জিয়তোগ- 
তুখই পরম পুরুঝার্থ মনে করে, তাহার কাছে বোধ হয় এঁ নগরের প্রশস্ত পথ দিয়া 
আকাশ পাতাল বিকম্পিত করিয়া, প্রাণ ভরে পলায়নগর লোককে মথিত করিয়া 
ধাবিত চারি ঘোড়ার গাড়ি আর€, পারিধদ্যগুদীশোভিত বিলাসী বাবুই 
প্রধান আদর্শ। যে কেবল ছলে বলে কৌশলে ধনাজ্নই পরমপুরুষার্ মনে করে-_ 


জহি চতুর্থ অধ্যায় নই 


এ কোটা-পতিই বুঝি তাহার গ্রধান আদর্শ। যে কর্টা-_কর্মবীরই তাহার প্রধান 
আদর্শ, যে ধার্মিক ধর্মবীরই তাহার প্রধান আদর্শ, যে জ্ঞানী- পূর্ণজানীই 
তাহার প্রধান আদর্শ । 

যে যাহার আদর্শ__সে তাহার কাছে হুনার, তাহাকে লে ভালবাদে। দে 
দেই আদর্শ লাভ করিতেই চেষ্টা করে। মানুষ সাধারনত: ্াথপর আত্মসর্ব্। 
মাচুষ প্রায়ই তামপিক বা রাঞ্জপিক প্রক্কতি মম্পন্ন। মানুষ প্রায়ই প্রবৃত্তির 
দাদ। মানুষে পণুপ্রক্তিও বিশেষ বিকাশিত। মানুষের মধ্যে অতি অ+ 
লোকেই উন্নত মন্নধ্যত্বের বিকাশ হয়। মানুষের মধ্যে দেবত্ব কদাচিৎ দেখা 
যায়। মানুষে জ্ঞানবৃত্তি কর্ণবৃত্তি ও আনন্দবৃপ্তির বিশেষ বিকাশ আমর! 
কচিৎ দেখিতে পাই। মানুষে প্রকৃত পরাধবৃত্তির বিশেষ বিকাশ আমর! কদাচিৎ 
দেখিতে পাই | এই জন্ত মানুষের উচ্চ আদর্শের ধারণা আর্ীদের যত বিকাশিত 
হইতে থাকে, ভতই ধার্মিক মানুষ__জ্ঞানী মানুষ-_পরোপকারী কর্মী মানুষ _- 
দেবতুল্য মানুষ আরা হুন্দর দেখি, ততই তাহাদিগকে আমরা ভক্তি করিতে 
শিখি। ততই সেরূপ মানুষ দেখিয়া আমরী আনন্দ পাই। ততই সেই শ্রেষ্ঠ 
মানুষের আদর্শে আমরা আপনাদিগকে উন্নীত করিতে চেষ্টা করি। 

মানুষের পরাথবৃত্তির যত বিকাঁশ হয়, সামাজিক বৃত্তির যত বিকাশ হয়, 
যতই স্থার্থপরত| দূর হইয়া পরাপরতার বিকাশ হয়-__ততই সে মামুষ সুন্দর হয়। 
মানুষের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা জাতিত্থ বিকাশে, ব্যক্তিগত জ্ঞানবৃণ্তি প্রনৃতি বৃত্তি 
বিকাশের অপেক্ষা পরাথবৃত্তির বিকাশে মানুষকে অধিকতর শুন্দর দেখায় । মানুষের 
মধ্যে দেহ দয়া প্রেম ভক্তি ধর্ম প্রস্ৃতি বৃত্তির যতই বিকাশ হয়_-ততই মানুষকে 
সুন্দর দেখায়! যে নিজের জন্য জ্ঞানার্জন করে, তাহা অপেক্ষা যে জ্ঞান 
বিতরণ ব্রত গ্রহণ করে,-যে নিজের উন্নতির জন্ত বা জ্ঞান কর্ম ও চিত্তবৃত্তির 
বিকাশের জন্ত কর্ম করে, তাহা! অপেক্ষা যে পবেব-নঝ্েব-মণমান্গাহির-সর্ব গরীবের 
উন্নতির জন্য কর্ম করে,যে নিজে নিষ্ষাম হইয়া লোকসংগ্রহাে, যজ্ঞার্থে, 
ঈশ্বরাথে অবতীর্ণ মহাপুরুষদের অনুকরণ করিয়া বন্ম করে-_সে অধিক হুন্দর-_সে 
আদর্শের অধিক নিকটবর্তা 

৯০।  এইরূপে জড়জগতে জীবজগতে বিশেষতঃ মনুষ্য জগতে যে মহত্বের 
আদর্শ সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিরাটত্বের আদর্শ-ত।হা শ্রেষ্ট জ্ঞানীগণ প্রথমে ধারণ! করিয়া 


১৮০, সমাজ ও তাহার আদশ। 


মানব সমাজে প্রচার করেন, তাহ! শ্রেষ্ঠ “শিজী” বা কলাবিদ্গণ দৃষ্টাস্ত ঘর! ব্যট্টি- 
ভাবে চিত্রিত করিয় আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়। বুঝ।ইয়৷ দিতে চেষ্টা করেন। শ্রেষ্ঠ 
কবিগণ আশ্চর্য্য ত্রশী শক্তিবলে সে মহ! আদর্শ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। যে 
ব্রহ্ম কল্পনার সত্রূপ বিকাশে জগতের বিকাশ-_যাহা ব্য্টিভাবে বহু হইয়া দেশকাল 
পাত্র দ্বার! সীমাবদ্ধ হইয়া আংশিক অপূর্ণরূপে ব্যক্ত-_-সেই মুল কল্পনায় তাহার 
প্রকৃষ্ট আদর্শ-কবি আমাদিগকে দেখাইয়৷ দেন। জগতের অপূর্ণত্বের মধ্যে-_নিয়ত 
পরিবর্তন মধ্যে_-তাঁহার পুর্ণ নিত্য অপরিবর্তনীয় রূপ আমাদের দেখাইয়! দেন। 
আর কবি যাহা ভাবার সাহায্যে শবের সাহায্যে পুর্ণরূপে পরিষ্ফু্ট করিয়। দেখাইতে 
পারেন, তাহ! সঙ্গীতাচাধ্য কলাবিদ্গণ বা! শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও ভাস্বরগণ আংশিক 
বূপে দেখাইতে চেষ্ট করেন | সে মহা আদর্শ_-কবি কর্পাবিৎ চিত্রকর ভাস্কর__ 
শবে সুরে পটে বাস্ধীগ্রস্তরে অঙ্কিত করেন। বলিয়াছি ত, বাহজগতে আমাদের 
সে আদর্শ হুন্দরকে দেখিতে পাই না। আর যদিও কদাচিৎ কখন দেখিতে পাই, 
তবে তাহা দেশকালপরিচ্ছিন্ন_ক্ষণিক 1 তাহা মেঘের কোলে তড়িল্লতার মত সহসাঁ 
দেখা দিয়া লুকার্ধি_-তাহা আর ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া! দেখা হয় না। তাই 
কৃতী পিলী সে সৌন্দধ্য ধরিয়া রাখিতে-_-তাঁহাকে চির বর্তমান করিয়া রাখিতে__ 
কালের ফরাল কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। যে প্রতিভাশালী 
পুরুষ যতদূর সৌন্দধ্যদ্রষ্টা--সে ততদূর সৌনরধবযরষ্টা হইতে চাতে : সে বুঝি 
বিধাতার স্থষ্থির অপূর্ণ তাকে পূর্ণ করিতে চাজে। যে আদর্শ -ন্নধ্যকে__যে 
বিধাতার আদর্শ কল্পনাকে প্রকৃতি পুর্ণ সৎ-রূপে ৰিকাঁশিত করিতে চেষ্টা করিয়াও 
করিতে পারেন না-_অথবা যাহা স্থ্টি করিয়াও ধরিয়! রাখিতে পারেন না, কবি সে 
আদর্শ হন্দরকে স্থষ্টি করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন। এই আদর্শ সৌন্দর্য্য স্যটি ও 
রক্ষার চেষ্টা হইতে-_-এই সৌন্্ধ্যানুভূতির বিশেষ বিকাশ হইতে কলাবিস্কা বা 
সুকুমার বিদ্ধার বিকাশ হয়। (১) | 


০) ইহ সাত্বিক উচশ্রেদীর কলাবিষ্ঠার টানানো জরা হলাদিনীশক্তির 
বিশেষ বিকাশের কথা। ইহার রাজসিক ও তামসিক অথবা বিকুত বিকাশে 
স্বর্গের সুধাময় সঙ্গীতও অবনত হইয়াছে! নৃত্য গীত বাস্ত প্রভৃতি. আমাদের 
ঈন্জিয়বুত্তির কদর্য চরিতার্থত৷ জন্য-_কুৎ্সিত ভাব প্রকাশের জন্য অপব্যবহৃত 
হইয়ছে। সাধক যে শ্রেষ্ট সঙ্গীতের ঘারা ভগবানের আরাধন! করেন, প্রেমিক 


চতুথ অধ্যায় ১৮৯ 


শ্রেষ্ঠ কবি-শিঙ্পীগণ প্রধানতঃ মন্ব্যত্থের আদর্শ দেখাইতে চেষ্টা করেন। 
কবি মানবের অস্তরের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন। অন্তরের প্রত্যেক তাব প্রত্যেক 
বৃত্তি, তাহার শক্তি স্থিতি গতি বিকাশ ঘাতগ্রতিধাত__সব দেখাইয়া দিয়া ককি 
সর্ধতোমুখী প্রতিভাবলে প্রক্কৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণচিত্র আমাদের জন্ত অঙ্কিত করিতে, 
চেষ্টা করেন। কখন বা মনুব্যস্থের উচ্চ আদর্শের কাছে নিম্ন আদর্শ দেখাইয়া 
দরিয়া মানুষের মনে উচ্চ আদর্শের প্রতি আকর্ষণ ও হেয় আদর্শের গ্রতি স্বণা 
পরিস্কুউ করিয়-_মানুষকে দেই উচ্চ আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টঃ 
করেন। মানুষের প্রত্যেক বৃত্তির আদর্শ পরিণতি কতদূর পর্য্যস্ত হইতে পারে» 
কবি তাহা আঁমাদের দেখাইয়। দেন। এবং সেজন্ত কৰি যতদূর পর্য্যস্ত 
মনুষ্যত্বের আদর্শ ধারণ! করেন ব1৷ দে আদর্শ মানুষের মধ্যে যতদূর দেখিতে 
পান, বা কক্সপন! করেন, তাহা কাব্যে অঙ্কিত করিতে ষ্িষ্টা করেন ; তাহাতে 
একরূপ স্থায়ীভাব দিতে চেষ্টা করেন,বাস্তব জগতে সে আদর্শের কদাচিৎ 
অভিব্যক্কিকে কান্দের ক্ষণিকন্ব হইতে স্থানের একদেশত্ব হইতে রক্ষা করিতে 
চেষ্টা করেন। অথবা কবি তাহার কঙ্গনা চক্ষে মানুষের যে জীন আদর্শ 
দেখিতে গান, দেই ধারণাকে কল্পনা রাজ্য হইতে বাস্তব রাজ্যে অথবা নিজের 
সীমাবদ্ধ শক্তি অনুসারে সুন্দর করিয়া সত্রূপে পরিণত করিতে চেষ্ট। করেন। 
কবি দে সুন্দর আদর্শের শ্বরূপ সাধারণকে দেখাইয়া দিয়া-_সাধারণকে সেই 
আদর্শের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। যে কবি যতদূর উচ্চ আদর্শ 
আমাদের দেখাইয়া দেন, সে কৰি তত শ্রেষ্ট--সে কবি ঈমপ্র মানবজাতির মধ্যে 


যে সঙ্গীতের সাহায্যে আপের উচ্চভাব শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ষা ব্যস্ত করেন, তাহাও 
অন্্রীল ভাব প্রকাশের উপকরণ হইয়াছে। এই কলাবিষ্ঞার বিরত বিকাশে শুধু 
"সঙ্গীত বালয়া নহে,_-কবি চিত্রকর ভাঙ্কর ও তাহাদের উচ্চ দিব্য শিলেরও অব- 
মানন! করিয়াছে। যেমন এই শ্রেষ্ঠ হলাদিনীশক্তির বিরুত ও বীভৎস বিকাশে 
মানুষ পরকে অকারণ কষ্ট দিয়! মুখ পায়, জীবকে-এদনকি মানুষকে পর্যযস্ত হত্যা 
করিয়া--তাহার মৃত্যু যাতনা দেখিয়া হৃখ পায়, মানুষ 019015608 ৪100% 
9০০]স্বে! ১০]) 91৮ প্রভৃতি দেখিয়া পুখ পায় তেমনই বিরুত তামসিক কলা- 
বিদ্ঞার অনুশীলনেও সুখ পায়। আমর! এস্বলে সে তানপিক হলাদিনীবৃত্তি চরি- 
তার্থতার কথা বলিতেছি না। সেই আনন্দবৃত্তির বা হলাদিনী এক্তির রিিনিকনিহহ 
ও সান্বিক বিকাশের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র । 





2৮২ সমাজ ও তাহার আদর্শ । 


তত পুঙ্জা। তাহার সে আদর্শ সার্ক্জনিক, সার্ককালিক। সে মহা আদর্শ 
সমগ্র মানবসমাঁজকে তাহার অভিমুখে অলঙ্গেযে লইয়। যাইতে চেষ্টা করে। কবিগুরু 
বাক্সিকী ব্যাস প্রস্থৃতি যে শুনার মহান্‌ বিরাট মন্ুধাত্থের আদর্শ আমাদের সুখে 
ধরিয়। রাবিধ/ছেন, দে মহ। আদর্শ ধরিয়া সমগ্র আর্ধাজাতি একদিন দে আদর্শের 
অনেক নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু দে কথা এক্লে আবগ্তক নহে । 

৯১। যাহা হউক, মানুষের যেরূপ আদর্শের ধারণা আমাদের জ্ঞানে বিকাঁশিত 
হয়, বলিয়াছি ত, যে মানুষ সেই আদখের যতদর নিকটবর্তী হয, সে আমাদের 
কাছে ততদর সুন্দর দেখায়। তাহাকে দেখিয়া আমাদের ততদূর আনন্দ হয়। 
তাহার গ্রাতি আমাদের ততদূর প্রীতি ভালবাসা ভক্তি বা অনুরাগের উদয় 
হয়। আমরা যাহাকে যত সুন্দর দেখি তাহাকে তত ভালবাসি। যাঁহাঁকে 
যত আদর্শের নিকটবর্তী দেখি তাঁহাকে তত ভক্তি করি। এইজন্য এই প্রেম 
ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিকেও চিততরঞ্িনী বা হ্লার্দিনী বৃন্তি বলে। সে যাহা হউক, 
আমাদের আদর্শ অনুষারী মানুষ দেখিলে যেমন আমাদের আনন্দ হয়, তেমনই 
যে মানুষ সেই আদর্শ হইতে যত অধিক দরে গিয়। পড়ে-_দে আমাদের কাছে 
তত অপূর্ণ অস্থন্দর বা কুৎসিৎ দেখায়, তাহাকে ততই ভালবাসিতে ইচ্ছা করে না. 
তাহাকে দেখিয়া তত আমাদের চখ হয়। অতএব আমাদের সৌন্দর্য নুভৃতিশক্কির 
বা হলাদিনী শক্তির এই নূতন রূপ বিকাশে আমাদের নূতন রূপ হুখছঃখানুশ 
ভৃতির বিকাশ হয়। জগতের মধ্যে ক্কীব জড় যাহার যে আদশ আমরা ধারণা 
করি-_যাহাকে দেই আদর্শের যত নিকটবর্ দেখি, তাহাকে তত সুন্দর দেখিয়া তত 
আনন্দ পাই,_আর যাহাকে সেই আদর্শের যত দরব দেখি-তাহাকে তত কুৎসিত, 
মনে করিয়া ডূঃখ পাই | আমাদের জ্ঞানের বা কনার যে আদর্শ ধারণা-সেই আদর্শ 
হইতে যে যতদৃরে-নে তত অহন্দর__সে তত ছংখজনক। মানুষ এই হলাদিনী- 
বৃত্বিবশে দেই অসৌন্দ্ধ্যজনিত ছুঃখ দূর করিতে সাধ্যনত চেষ্টা করে। সে তাহার 
অণুপরিমাপ শক্তি লইয়াও তাঁহার সেই কাল্পনিক আদর্শকে সর্ধত্র সতরূপে বিকাশিত 
করিতে চেষ্টা করে। সে সর্ধত্র নিয়ানন্দকে আনন্দে পরিপত করিতেঃ অহুন্দরকে 
হুম্দর করিতে, কুদ্রকে ভাহার আদর্শ অনুযায়ী মহৎ করিতে কর্থে রত হয়। তবে 
যাহার প্র্কৃতি হেয়, সে সেই অনুন্নরকে দ্বণা করে-_তাহাকে পরিহার করে। কেবল 
যাহার প্রকৃতি উপ্নত, যে নিজ্জে প্রকৃত মনুষ্যহের 'আদর্শের দিকে কতক পরিমাণও 


চতুর্থ অধ্যায়। ১৮৩ 


অগ্রপর হইকে পারিরাছে, যে মহা সহানভূৃতি বলে--সকল মাগষঘকে আপনার করিয়া 
ল্য়াছে, সমন্ত জগৎটাকে আপনার করিয়! লইয়াছে, নে সেই অনুন্দরকে দেখিয়া 
ছখে পায়_নেই অহুন্দরের গ্রুতি তাহার দয়' বুত্তির বিকাশ হয়। যে নানাবিধ 
ছঃখে পড়ির কষ্ট পাইতেছে-আপনাকে আর উন্নত করিতে পারিতেছে না, আদৌ 
মনুষ্যত্বের অভিমুখে অগ্রপন হইতে পারিতেছে না তাহাকে দেখিয়া সে নিজে চংখ 
পায় মানুষ দুখে পাইলেই ঢুংখ নিবারণ, চেষ্টা করে। তাই শ্রেষ্ঠ লোক সেই 

' দুঃখ দূর করিবার জন্ঠ তাহার দয় বা সহান্ততৃতি বুস্তিবশে অনুনার মানুষকে এুষ্দুর 
করিতে চেষ্ট। করে, আদর্শ অপেক্ষ। হেয় মানুষকে আদর্শে উন্নীত করিতে 
চেষ্টা করে। তাঙ্তার ভগ মানুষ পনার্থ কণ্ম করে। মান্ষ যেমন আপনাকে 
তাহার কাপ্রনিক আদর্শ হান হীন দেখিলে উতে পার-লজ্জিত হয়-অনুতপ্ত হয়__ 
ও দেই আদর্শ অভিমুখে যাইনার জগ্ত চেষ্টা করে, তেমনই সে যে পরকে আপনার 
করিয়া লঃ!ছে, মে পরকে দে আদর্শ অপেক্ষা হেয় দেখিলে ছুখ পায়, ও সেই 
পরকেও লে আদর্শ অভিমুখে লইয়। যাইতে চেষ্টা করে| গে যেমন আপনার মধ্যে 
জুক্যন্দরকে দেখিয়া দুখে পায়_ছাপনাকে হুন্দর করিতে চাঁহে- তেমনি সে 
যে পবকে আপনার করিয়া শহয়াছে, মে পরকেও অহুন্দর দেখিয়া ছুঃখ পায় সে 
পরকেও সুন্দর করিতে চাহে । 

্ জগতে কার্য কারণের ঘাতশ্রভিঘাত নিঈম বড় আশ্চর্য | যাহ! এক সময়ে 
কার্ধ্য-__তাহাত জন্ত নয় কারগ্নইপে কার্যকর হয়। আনরা দেখিয়াছি যে, যে 
সুন্দর তাহার প্রতি স্বতঃই প্রেম তালনাস। ভক্তি গ্রা্ৃতির বিকাশ হয়। তেমনই- 
যে আমাদের স্বাভাবিক সন্বন্ধ হেহু প্রীতি ভক্তি বা ভালবাসার পাত্র-_তাহাকে 
আমর। সুন্দর দেখি, ত]হাকে আনাদের আদর্শের অনুযারী হুন্দর দেখিতে 
চাহি। তাহাকে হন্দর দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়-_অহুন্দর দেখিলে ছুঃখ 
হয়। এই ভঙ্য মামিষ তাহার স্বাভাবিক সণানভুতিবশে- শ্নেহ দয়া প্রীতি 
বশে__প্রথনে তাহার স্ত্রী পুত্র আত্মীরদের সুন্দর দেখিতে--তাহাদের মধ্যে 
তাহার আদর্শ অনুযাী মন্ধ্য্তের বিকাশ দেখিতে টাহে। আহার পর সে 
নির্জের কুল, নিজের গ্রাম, ক্রমে নিজের জাতি, নিজের সমাজকে আদর্শের অনু- 
যায়ী সুন্দর দেখিতে চাহে। তাহাদিগকে মেই আদর্শ হইতে বহুররে দেখিলে 
ভুখ পায়। মানুষের শক্তির জ্ঞানের স্গাচুভূতির যৃত বিকাশ হয়, সমগ্র জগতের 


১৮৪ সমাজ ও তাহার আদশ | 


সম্বন্ধে এই আপর্শের ধারণ-সৌন্দর্য্যের ধারণ। যত বিকাশি হয়, ততই মানুষ 
ক্রমে সমগ্র মানবজািকে, সমস্ত জীবকে, শেষ সমস্ত জড়জীবময় জগতকে, তাহার 
আদর্শের অনুরূপ বা সে আদর্শের স্তায় সুন্দর দেখিতে চায়! জগতের কোথাও 
অসৌন্দর্য্য দেখিলে পে দুঃখ পায়। কথন কখন সে দুঃখ এত তীব্র হইতে পারে-সে 
অহুন্দরূকে দেখিয়া মনে এতদূর ক্লেণ হইতে পারে, যে তখন সে মানুষের যদি শক্তি 
থাকে, তবে দেই সমগ্র শক্তি দিয়। ও তাহার নিজের যথাসর্ন্ব দিয়াও এ জগৎকে 
তহার কান্পনিক আদর্শের অনুযারী হুন্দর করিয়৷ গড়িতে চেষ্টা করে! যেখানে 
যাহ। কিছু অনুন্দর অসহৎ বা ক্ষুত্র দেখিতে পায়__যেখানে যাহা কিছু ভাল 
যাহা কিছু মধুর হুন্দর মহৎ বাবিশাল হইতে পারিত, তাহা অনুন্দর অমহৎ 
ক্ষুদ্র হইয়। আদর্শের অনেক নিগ্নে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পায়, সে তাহার 
শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি বশে ও বিকাশিত কর্মশক্তি সাহায্যে সেই অহ্ুন্দরকে কুৎসিৎকে 
তাহার আদর্শ লৌন্দর্য্যে। মহত্বে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। থাহারা জগৎকে 
এইরূপ পৌন্দরধ্যময় করিতে চেষ্টা করেন, মানৃষকে হুন্দর ধরিতে- আনন্দমর 
করিতে চেষ্টা করেন, সর্দর অধুন্দ্রকে শুনার করিয়া ভাহাদের আদর্শের অনুরূপ 
করিয়া লইবার জন্ত কর্ম করেন-তাহারাই যাথ কর্মবীর | তাহারা আমাদের 
পৃজনীয়। তাহাদের চেষ্টাতেই মানবমাজের ও সমগ্র মানবন্জাতির ভ্রুমোনতি হয়। 
তাস্থাদেত্ এই ছঃখানুভূতির ফল পরাথ কথ্মনতাহার ফল মানবের ক্রদোস।ত। 
৯২ এইরূপ মানুষের এই আদর্শ ধারণার“ব্ুথবিকাশে হার সৌন্দর্্যানু- 
ভূতিরও যে ক্রমবিকাশ হর, মানুষের অন্তরে সেই হএদর্শ ধারধার-সেই সৌন্দধ্যানু- 
ভূতি শক্তির যে কতদূর বিকাশ হইতে পারে, তাহ সাধনাবিহীন আনরা ধারণা 
করিতে পারি না। যখন এই সৌন্র্যযানুভুতির পুর্ণ পরিণতি হয়, তখন মানব 
এইরূপ ব্যষ্টি দৌন্দ্য্যানুভুতি ও ততসংশ্লিষ্ট অপৌন্দব্যানুভ্রতিজনিত হুখত্ঃখভূমি 
অতিক্রম করিয়া, এক তুম! পুর্ণ অদ্বিতীয় অভিনব অনস্ত অবিভক্ত সৌন্দ্য্যানু- 
ভূতিতে আপনাকে ডুধাইয় দেয়া তখন সে আর উল্লিখিত দৌনর্য্যাসৌন্দ্ধ্যরূপ 
হুখভখখোনুভূতিবশে কণ্মা করে না। তাহার আর কণ্ম থাকে না। তখন সে,সেই 
অদ্বিতীয় সত্যশিব হুন্দরের মধ্যে জাপনাকে নিদীন করিয়া দিয়া-_বাক্তিত্ব ভুলিয়া 
পর্বত লাভ করিয়।__সুখচ্ঃখতুমি অতিক্রম করিয়। মহা আনন্দময়ত্বে অবস্থান 
পূর্বক জগতের ত্রমোন্নতিরূপ মহাকর্পা ব্যাপারে--বো কাধ্যঙ্গে)- একাত্মতা 





চতুর্থ অধ্যায়। ০ 
লাত করে। তখন তাহার মুক্তি হয়। সে অবস্থায়--সে দুখেহ্যখের অভীক 
আনন্দময় অবস্থায্-_-কোন গুরুতর ছুঃখও আর তাহাকে বিচলিত, করিতে পারে 
না। তখন তীহার নিকট কুৎসিৎ বা অস্ন্দর কিছু থাকে না। তিনি সকলের 
মধোই দেই ভূমা সৌনরধ্যময়ের বিকাশ অনুভব করেন। যাহা আপাতৃষটিতে 
কুৎসিৎ অপবিত্র বা অন্ুন্দর বোধ হয়, তাহাতেও সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ও 
তাহার কাল্পনিক প্রকৃষ্ট আদর্শের অপূর্ণ-বিকাশ ও ক্রমবিবর্তন নিয়মে তাহার 
)সই আদর্শের ূ্ণত্বের দিকে গতি তিনি বুঝিতে পারেন। তিনি জীবের ছে 
তব মধ্যে,_ক্রমবিবর্তন নিয়মে, সেই ছুঃথের মধ্য দিয়া! সথছুঃখের অতীত সেই 
পূর্ণ আনন্দময়ের রাজ্যের দ্রিকে তাহার গতি ধারণ! করেন। বলিয়াছি ত, এই 
মুক্ত বা স্থুখছুঃখের অতীত অবস্থায় তাহার আর নিজের কোনক্ধপ কম্ম থাকে 
না বটে,কিস্ত তখনও তিনি জগতের পালন,রক্ষণও পোষণ বা! ধন্মরক্ষণ ও অধর্ম- 
দমনরূপ কর্মব্যাপারে, কাধ্যব্রন্মের সহিত একাত্মতা হেতু, আপনাকে ব্যাপৃত 

রাখিতে পারেন : (১) তখনও তিনি জগতকে সেই পুর্ণ আদর্শের দিকে-- 
মানষকে সেই ভূমাননের দিকে লইয়া যাইবার জন্য কর্ম করিতে পারেন। 
যাউক, সে কথা এন্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। 

৯৩। এইরূপে মানুষ সৌন্দর্য্যান্ুভবশক্তির পূর্ণবিকাশে এক অদ্বিতীয় 
সত্য শিবন্ন্দরের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে উৎকট সাধনা! করেন । 
সেই অদ্বিতীয় শান্ত শিকনুন্দর ধৈনি--আমাদের সৌন্দর্য্যকল্পনার চরম আদর্শ 
বিনি- তিনিই আমাদের পুর্ণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান। তিনি আমাদের পরম 
গতি_আমাদের পরম আশ্রয়। সেই ভূমা সৌন্যধ্যময়ই জগতের, সকল 
সৌন্দর্যের উৎস, আমাদের হৃদয়ে সৌন্দ্্যান্থভূতির আকর। তিনিই আমাদের 
হনাদিনীশক্তির পূর্ণ চরিতার্থতার, পুর্ণ বিকাশের ও পরম বিশ্রামের স্থান। 
মান্য সাধনাবলে যত উন্নত হয়,তাহার হলাদিনীশক্তির ও আদর্শসৌন্দ্যজ্ঞানের 
ধতই বিকাশ হয়, ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য হইতে - সমষ্টি সৌন্দর্যের বা আদর্শসৌন্দধ্যের 
ধারণ। যতই পরিষ্ব,ট হয়, ততই সে সেই এক অনস্ত সৌন্দয্যের দ্রিকে__পরম 
আদর্শ সৌন্দর্যের দিকে,_সেই ভূমাননের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে; ও 





(১) ভগবান গীতার বলিয়াছেন, 
“ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেধু কিঞ্চন। 
নানাবাপ্রমবাপ্রবাং বর্্ধ এব চ কন্ধ্রণি 0৮ ইতানি | 


১৮৬ সমাঁজ ও তাহার আনর্শ। 


সেই ভূমানন্দসাগরে-_অনস্ত সৌন্দধ্যসাগরে আপনাকে চিরতরে বিলীন করিয়া! 
দিতে চেষ্টা করে। ক্ষুত্র ব্যষ্টি ক্ষণস্থারী বাহ্‌ সৌন্দর্যে আপনাকে ক্ষণতরে 
বিলীন করিয়! দির মানুষ যে আনন্দের যে পরম সুখের আভাষ পায়,তাহা-_ 
সেই নিত্য চিরনৃতন সদাপূর্ণ এক অনন্ত অথগ্ড সৌন্দর্য্য মধ্যে ভূমানন্নসাগ- 
রের মধো আপনাকে একেবারে বিলীন করির? দিয়া শ্রেষ্ঠ সাধনাসিদ্ধ“মানুষ যে 
আনন্বলাভ করেন, তাহার নিকট কিছুই নহে । তাই বিনি সাধনাসিদ্ধ, তিনি 
সে অমৃত ভূমানন্দ লাত করিয়া, যাহা কিছু অল্প ক্ষণিক মত্ত্য বান্িক আনন 
"তাহা সমুদায় উপেক্ষা করেন। 
সাধনার এই চরম অবস্থায়, মানুষের হলাদিনী শক্তির এইরূপ পুর্ণবিকাশ- 
কালে মানুষ জগতে সর্ধদ] সন্দত্র সেই পরমানন্দময় ভগবানের বিকাশ দেখিতে 
পান। তখন তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে ব্রহ্গাননোর বিকাশ হয় 
থে ব্রন্মের সংস্পর্শজনিত অত্যন্ত সুখের অনুভব হয়, তাহাই বাহিরে প্রতিবি্ধত 
হর ? তখন তাঁহার নিকট ঘকলই আনন্দে পূর্ণ হইরা যায় । তিনি জগতে ' 
ঘেখানে যে ব্যষ্ি সৌন্দধ্যের, মহত্বের, বা বিশালত্বের আংশিক বিকাশ অন্থভব 
করেন, তাহার অন্তরালে দেই এক অথগ্ড অন্ত সৌন্দধ্যমর়কে দেখিতে পান ' 
বলিয়্াছি ত, মান্ুষ যখন সেই ভূমানন্দসাগরে আপনাকে বিলীন করিরা দিতে 
ধিক্ষা করেন, তখন তিনি আর জগতে কোথাও অসৌন্দধ্য ছে €ত পান ন)। 
তখন সর্বদা সর্ধাত্র সেই মহানুন্দক্ধকে দৌখয়া। সেই মহা "খপন্দে ভাহার সব 
একীকার-__সব মধুনর হইয়া যায় । আনন্দ নিরানন্দ সব খিপিনা-তাহার 
উচ্চতর ভূমিতে উঠিঝা, পূর্ণাননদ স্বরূপ ল!ভ কাঁরয়া, সেই ভূমাননা মধ্যে 
সকলকে বিলীন করিয়া দেয়। তখন ভিনি সর্বত্র সেই পরন দৌন্দধ্যময়ের 
বিভূতি দর্শন করেন। তখন তিশি “কুস্তুমে সেই ভূমা সৌন্দধ্যমরের কান্তি, 
সলিলে তাহার শাস্তি, বভ্ররবে তীহার ভীম রুদ্রবূপ” দেখিতে পান ; তখন 
তিনি সধ্যে তাহার অনন্ত প্রেম ও শক্তির বাহ্‌ বিকাশ (১) আকাশে তাহার 
অনস্তত্বের বিশ্তার, অনন্তস্থানকালে তাহার “এতাদৃশ মহিমার ব্যাপকত্ব” 
দেখিতে পান । 





(১) জন্মাণ যোগীশ্রেষ্ট স্বইডেনবার্গ বলিরাছেন,_-"[ন৩ (0০9) 15 3০০] 
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চতুর্থ অধ্যায়। ১. উই 


. , তখন আর তাহার ব্যঙ্টি ক্ষুদ্র অস্থন্দরকে দেখিবার অবসর কোথায়? -এ 
-পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষণিক সুখছুঃখ অনুভব করিবারই বা অবদর কোথায় ? তখন এ 
পৃথিবী তাহার কাছে কতটুক্ 1 (৯) এই- পৃথিরী হইতে কত গুণ বড়... গ্রহ, 
উপগ্রহ স্ধয লইয়া এই সৌরজগৎ) ইহা কত নাক্ষত্র হ্বগৎ হইতেও ক্ষুদ্র! 
এরূপ কোটা কোটা কোটা কোটা ব্রহ্গা্ড বা সৌর নাক্ত্র জগৎ লইয়ঃ এ 
সৃষ্টি (২)। অনন্ত দেশকালে এই অনস্ত সৌর নাক্ষত্র জগতের বিকাশ-বিনাশ- 
)ব্যাপারে, মহাকবির * মহাছন্দে ব্রহ্গাণ্ডের সষ্টিলয়লীলায়, তাহার বিশালজ্রে, 
বিরাটত্বে, অনন্তত্বে, অনস্ত'ব্যাপকত্ধে, এ পৃথিবীর কথা__ইহার ক্ষুদাদপি ক্ষু 
“সুথদ্রঃখের কথা আর তাহার মনে অসে নাঁ। তখন সকলই এই বিরাটত্বের. 
মধ্যে এ অনন্তন্থের মধ্যে_ডুবিয়া একাকার হইর! যায়। বাহার সৌন্দধ্যে-মহত্বে 
ব্যাপকত্বে সব এইরূপে একাকার হইয়া যার, যে ভয়ানকের ভয়ে রবি শশী 
তারা বাঘু বরুণ প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব স্থানোচিত মহাত্যাগাত্মক কাধ্য ব্যাপারে 
।-ত্য-_নিরত,ীাহার সৌন্দর্যে অনন্তত্বে মহত্থে ভয়ানকত্বে--তিনি তখন আশ্তর্য্য 
হইরা_-আম্মহারা হইয়া--কি একরূপ অদ্ভুত ভক্তিতে ভয়ে প্রেমে আনন্দে 
বিভোর হইয়।, তাহাতেই একেবারে বিলীন হইয়। যাইতে ব্যাকুল হন। 
এই জন্য মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশে মানুষ সেই ভূমানন্দ লাভের জন্য এত 
লালায়িত হন। তিনি যদি কখন সে মহা আনন্দ হইতে মুহূর্ত জন্যও বিচ্যুত 
হন, তবে বড় ব্যাকুলহুন। মন্ুম্যস্থের বিশেষ বিকাশাবস্থাক্, মান্য সে মহা- 
আনন্দ লাভের জন্য পৃথিবার সকল ক্ষুদ্র আনন্দ--সকল সুখ পরিত্যগে করেন, 
আজীবন কঠোঁর সাধনা করেন ; আর যখন সে সাধন! ফলে, সেই মহা সৌন্দর্য্য 
সাগরের__সে অনন্ত আনন্দ সাগরের কণামাত্র লাভ করিতে পারেন,তখন একে- 





(১) বিলাতী পণ্ডিত কার্লাইল বুঝি এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া! এ পৃথিবী 
সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন--৭77১0 ৪০0৮701]] ৪00 105 ০01710061005.৮ 
২) এইকূপ কোটা কোটা ব্রক্ধাওড বা সৌর ও নাক্ষত্র জগতের ধারণা পুরা- 
ণের ঈধ্যে অনেক স্থানে আছে। বথা 
অগ্ানাং তু সহস্রাণাং লহম্সানাযুত্তানি চ। 
ইদৃশানাং তথা তত্র কোটা কোটা শতানি চ ”_-বিষুপুরাণ। 
"ত্রহ্মাগুমেতৎ নকলং ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে | 


2৯ ভি তে ই চর্বি পেত ও 


১৮৮ .... সমাজ ও তাহার আদর্শ। 
০ 


বারে আত্মহারা হইয়া যান। তখন “অহং ইদৃং সব একাকার হইয়া, পিষ্ষা-: পু 
থাকে কেবল এক অনস্ত অথণ্ড আনন্দান্ুতৃতি । মানুষ যখন এই আননম”' 
অবস্থা লাভ করেন, যখন তাহার হলাদিনী শক্তির এইরূপ চরম বিকাশ হয়, 
তথন তাহার মুক্তি হয়। কিন্ত সে কথা এখানে কেন ?-(১) 





৭ 


(১) সাখ্য পাতঞ্জল দর্শনশাস্ত্র মতে ও বৌদ্ধধর্শ মতে দুঃখের অত্যন্ত 
নিবৃত্তি বা নির্ধাণই পরম পুকুযার্থ। কিন্ত বেদান্তমতে পূর্ণানন্দ লাভ পরম) 
গ্রুরুষার্থ। আনন্দ অবস্থা-_সুখছুঃখ এই দ্বৈতভাবের অতীত (5৮00)9515) 
অবস্থ!। ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দময়--তিনিই সত্য শিবন্ছন্দর। ত্রহ্ষে নির্বাণ হই- 
লেই আনন্দময়ত্ব লাত হয়। সেই ভূমানন্দ কিরূপ, 'তত্তিরীর. উপনিষদে 
তাহার আভাষ আছে। তাহা এইরূপ £--”( সেই ন্দের ) আনন্দের এই 
মীমাংসা করা যাইতেছে । একজন বেদজ্ঞ ক্ষিপ্রকম্মা উটুষ্ট ও বলিষ্ঠ যুবক 
আছে-_এবং এই বিভ্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী তাহার ।॥ ইহা এক (971) আনন্দ। 
ইহার শ৩গুণ আনন্দ, মান্ষ-গন্ধর্ধের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, 
দেবগন্ধব্বের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, চিরলোকবাসী পিতৃদর 
এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, আজানজ দেবতার এক আনন্দ । ইহার 
শতগুণ আনন্দ, কন্মদেবতার এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন, দবতাদের 
এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, ইন্দ্রের এক আন্ন্দ। হার শতগুণ 
আনন্দ, বৃহস্পতির এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, প্রজাপতি ক্রন্ার 
এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ, ব্রন্মের আনন্দ । এ সমুদায়ই কামনা- 
মুক্ত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ” অতএব সেই পৃথিবাপতির আনন্দ অপেক্ষা! ব্রহ্ধের 
আনন্দ দশ লক্ষ কোটা-গুণিত কোটা গুণ বা অনস্ত গুণ অধিক। 

অআতিতে আছে, 
“যতো বাচাঃ নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। 
আনন্দং ব্রহ্মনে বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন ॥” 

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে,-_-“আনন্দাদ্ধযোব খদ্িমানি ভূতানি জায়ন্তে *আন- 
দেন জাতানি জীবস্তি আননদং প্রয়স্ত্যভিসংবিশৃস্তি |” 





